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শ্রীমান দেবদীপকে 


আর্টিস্ট শবটি বিদেশী । বহু বিদেশী শব্দের মতন 
আর্টিস্ট শব্দটিও এখন বাংলায় বহু প্রচলিত। সেই অর্থে 
এই বইয়ে আর্টিস্ট শব্দটি ব্যবহাত হয়েছে। 

ইউরোপে ছুই দশক লাংবাদিক হিসেবে কাজ করেছি। 
সেই সময়ে ইউরোপে ববীন্দ্র-চিত্রকলার প্রদর্শনী এবং 
তার সমালোচন] সম্থদ্ধে খোজ খবব নেওয়া আরম্ভ করি। 
রবীন্দ্র-চিত্রকল! প্রথম প্রশংসা পায় ইউরে(পের চিন্তাশীল 
মহলে। সে সম্পর্কে আমি প্যারিস, লগ্ন, বালিন, 
মস্কো ইত্যাদি বড় বড় বাজধানীতে বিভিন্ন সময়ে তথ্য 
সংগ্রহ করি। সেই তথ্যের ভিত্তিতে এই বইয়ের স্থত্রপাত। 

বিদেশ সমালোচকদের কাছে রবীন্দর-চিত্রকলা কেন 
ভাল লেগেছে, দেশের বেশ কিছু চিন্তাশীল এবং আর্টি্টকে 
কেন মৃদ্ধী করেছে সেই সম্পর্কে তাদের মতামতও আমি 
লিপিবদ্ধ করেছি । 

রবীন্দ্র-চিত্রকল1 নিয়ে গত ছুই দশকে বেশ কিছু 
প্রবন্ধ আমি লিখেছিলাম যুগান্তর, দেশ, অমৃত, মাসিক 
বন্ছমতী এবং আরও কয়েকটি পত্রিকায় । তার বেশ কিছু 
এই বইয়ে স্থান পেয়েছে । 

এই বইয়ের কিছু তথ্য ও রবীন্দ্র-চিত্রকলার 
পুণমুদ্রণের অনুমতি দিয়েছেন বিশ্বভারতীর উপাচার্য 
ডঃ সুরভি মিংহ, রবীন্দর-ভারতীর প্রদর্শনশালা এবং 
বিশ্বভার তীর কলাভবন | এদের কাছে অমি কৃতজ্ঞ রইলাম । 

ছাপাখানাব ভূত এক প্রচলিত প্রবাদ, বিছু ভূল রয়ে 
গেছে ছাপা । তাঁর জন্তে পাঠকদের কাছে ক্ষমা চেয়ে 
রাখছি । বইটি গ্রকাঁশ কব।র জন্য শ্রীহারক রায়কে ধন্যবাদ 
জানাচ্ছি । 
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“ছবি অ।কতে পারি না” 


খবীপ্রনাথ মাক্ষেপ ককে বলেছেন ভাব জাবনস্মভিতে "ছবি 
মআকতে পাকি না) ছবি হতনি আকন এব ভালই আকনেন। 
সে গে তাৰ মূলা"্যন হথ নি বলেই তাৰ মনে জমে ছল অভিমান । 
/ঞকালে ব্বান্দ্রনাথ সেই ল্শোভ-হানুমান বহুবার প্রকাশ কবেছেন 
নু চাঠিগত্রে। নেব কণ। সবার কাতে ধলা যাঁষ না। তাই ভিনি 
সবাইুক পলঠে পাবানন না। হাষ্ছাডা ববীন্দ্র-চিএকলা বাল 
এভন নানমসিকছা মেগে সবার হিল লা । থে কজনেব ছিল সে 
বভনেন ঢাতে তল আশে কৃঘা জানিয়েছেন বহুবার বু চিহিপত্রে 

₹1" লবান্রনথেব ললানব ঝবশা বলাষ বন্ছ সাতিহাবসিক পবিপুণ 
5 লাশ করেছেন । শানুষ লাত্েই লরি দেখে । নানা সমষে নানা 
প্রশ্ন জাগে | প্রন্রিব তশপন্থুরে মনেধ কলমে পা চোখের হুলিতে 
সব।টি ভা পবে কাখতে পবে্দ না| কিন্ধ যাবা তা পাবেন কলনেব 
ঢগাধ ধরব বাখতে ভাবা হন সাহিত।ক আব যাবা তুলিতে খবে 
বাখেন কানগাসে ভাবা হন আাটিস্ট। 

(য-গে বব দ্দনাথ জে খিলিন সে-গে অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দৰ 
মধ্য»াগে চিত্রকল। সম্বন্ধে আমাদের জনসধাক্ণেব মনোভাব কি ছিল? 
বিশ শতান্দীব তুই দশকে যখন ববান্দ্রনাথ কবি আাকিতে শুক কবেন, 
তখন ভাবতীষ চিত্রকলা দৌড বাজা-রানী, পৌবাণিক কাহিনী মীব 
দেবদেবতা পধন্ত। বান্তব-জ্রীবনেব ঘটনা নিয়ে ছবি আকাৰ 
পবীক্ষা-নিবীক্ষাব চল তখন হয নি। ছু-একজন এক-পা এগিযে 
দু-পা৷ পিছিয়ে গেছেন বিঝপ সমালোচনার ভয়ে। ঠিক সেই যুগে 


৪৯ 


কবিতায়-গল্পে-উপন্তাসে জীবনের বাস্তবতা বা রিয়ালিজম্‌ নিয়ে 
সাহিত্যের আসরে অগ্রদূতের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন রবীন্দ্রনাথ । 
বহু কুসংস্কার বাঁধা-বিভ্প ডিঙ্গিয়ে জনপ্রিয়তা অর্জন করতে হয়েছিল 
তাঁকে । সে এক দীর্ঘ ইতিহাস। সে ইতিহাস নিয়ে বনু লেখালেখি 
হয়েছে। প্রথন জীবনে সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথকে বনু বিদ্রুপাত্বক 
সমালোচনা! সহ্য করতে হয়েছে । রবীন্দ্রসঙ্গীত ও নৃত্যনাট্য নিয়েও 
তাঁকে কম কথা শুনতে হয় নি। রবীন্দ্রসঙ্গীত এখন জনপ্রিফতার 
শিখবে কিন্তু এমন দিন গেছে বখন প্রাচীনপন্থীরা রবীন্দ্রসঙ্গীতের নামে 
নাক সিপ্টকাতেন। এখন ঘরে-ঘরে যত রবীন্দ্রসাহিত্য বা সঙ্গীতানু- 
রাগী দেখ। যাচ্ছে তখন তত ছিল না1। রবীন্দ্র-সাহিত্য-সঙ্গীত 
সমীক্ষ। চালালে দেখা! যাবে, লিখতে পডতে জানেন এমন বাঙালী 
বাড়িতে অন্ততঃ একখান। রবীন্দ্রনাথেব বই এবং গানের রেকর্ড বয়েছে । 
কিন্তু সত্যিকীরেন ক'জন রবীন্দ্র অন্ুবাগীর ঘরে অন্ততঃ একখান! ববীন্দ্র 
চিত্রকল। দেখা যানে? এ নিয়ে সমীক্ষা কবে দেখ। গেছে বহু রবীন্দ্র 
সাহিত্য-সঙ্গীত অনুবাগী এখন পর্যন্ত আর্টিন্ট ববীন্দ্রনাথকে ঠিক পুরো 
পুরি গ্রহণ করতে পাবছেন না। কিন্তু কেন? 

বাংল। সাহিত্যের ইতিহাস পধালোচনা করলে দেখা যাবে বাংলা 
সাহিত্যে আধুনিকতাবাদ আনতে সাহিত্যিকদের বহু বাধা অতিক্রম কৰে 
আসতে হয়েছে । ভারতীয় আর্ট জগতে সেই বাধা অতিক্রম পৰ এখনও 
শেষ হয় নি। বরং বলব তার যাত্র! হাল আদমলেব । 

ঠাকুর-দেবতা, পৌরাণিক কাহিনী ও বাজা-মহারাজাদের দিয়ে ছবি 
মাক অথবা পারশ্থের মিনিয়েচাব ঢঙের ছবি আকা মুখ্য ছিল বিংশ 
শতাব্দীর ছুই দশক পর্যন্ত । চিরাচরিত ক্লাসিক ও অকাডেমিক উড. 
বদলে নতুন প্রথায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করাট! বহু শিল্পী ভাবতেও ভয় 
পেতেন। সেই প্রচলিত নিয়ম-কানুন ভেঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বাস্তব জীবনের 
রিয়ালিস্টিক কিংবা এক্সত্রেসানিস্টিক ছবি অপকতে গিয়েই যত গোল 
বাধিয়েছেন। তিনি যদি তখন গতানুগতিক প্রথায় রাজা।-রানী, 


দত 


শ্ 


দেবদেবীর ছবি অশকতেন তাহলে বোধহয় তিনি বনু হাততালি 
পেতেন। বিপ্লবী-শিল্পী রবীন্দ্রনাথ সে পরনের সম্ত জনপ্রিয়তায় 
সায় দিতে পারেন নি। 

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ আর বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় ভারতবর্ষ 
জুড়ে স্বদেশী বন্যার চল নেমেছে । অনেকে তার নাম দিয়েছিলেন 
রেনেশীস-পর্ব। প্রাচীন ভারতের গৌরবময় ঘুগের পুনঃপ্রবর্তনের 
মানসিকতা তখন সর্বত্র। শিল্প-সাহিত্য থেকে শুক করে পোশাকে 
চাল-চলনে রেনেশ্শাসের প্রভাব ফুটে উঠেছে । শিক্ষা ও রাজনীতিতে 
তার অনুপ্রবেশ ঘটেছে বেশ কিছু কাল আগেই । এই দলে রবীন্দ্রনাথও 
ছিলেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের নেতা রবীন্দ্রনাথ । কত স্বদেশী গানই 
না তিনি তখন রচন। করেছেন । 

ঠিক সেই যুগে ভারতীয় আর্ট জগতে ক্যানিক প্রথায় আকা ছবির 
জয়-জরকার। তার কিছু আগে অজন্যা-ইলোরা শৈলীর আবির্ভাব । 
শবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন যার পুবোধায় । ওদিকে ববি বর্মার ক্লাসিক 
ধর্মী আট সবাব চোখে-চোখে । ঠাকুববাড়ির প্রেরণায় বাঙালী চিত্র- 
শিল্পীবা ভারতীয় রেনেশীস নিষে মেতে বয়েছেন। বিংশ শতাব্দীর 
প্রথম ছুই দশকে হেমেন নজুমদার ইত্যাদি শিল্পীবা ক্লাসিক ঢও.যে ছবি 
একেছেন। সেটা পুরোপুবি স্বদেশী যুগ। বিদেশী প্রথায় মশীকা, 
মে কথা ভাবাই যায় না । 

আট জগতে বিদ্রোহ বা বিপ্লব আসে ইউবোপে উনবিংশ শতাব্দীর 
শেষ ভাগে। আর নতুন-নতুন ইজম, নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা! চলছে 
তখন ইউরোপে বিংশ শতাব্দীর প্রথম ছুই দশকে । তার ঢেউ কিন্ত 
তখন ভারতে এসে আছড়ে পড়ে নি। তার প্রভাব তখন ভারতীয় শিল্প- 
জগতে বিশেষ প্রবেশ করে নি। জন্ভবতঃ গগনেজ্জনাথ ঠাকুর তার 
প্রভাবে খানিকট। প্রভাবিত হয়েছিলেন । “ উনবিংশ শতাব্দীর শেষ- 
ভাগে তরুণ রবীন্দ্রনাথ তখন ইউরোপে । তিনি চোখ-কান খুলে 
চলতেন। ইউরোগীয় আর্টজগতের নানা ইজম. নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা 
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তার দৃষ্টি এড়ায় নি। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে বিংশ 
শতাব্দীর প্রথম ছুই দশকের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ বার ছয়েক ইউরোপ- 
আমেরিকা গেছেন এবং থেকেছেন দীর্থকাল ধরে । তারপরেই রবীন্দ্র 
নাথ প্রবর্তন করলেন তার নিজের চিত্রকলায় রিয়ালিস্টিক 
এক্সপ্রেণালিস্টিক পদ্ধতি । ভারতীয় আট জগতে আধুনিকতাবাদীদেৰ 
মধ্যে অগ্রদূত রবীন্দ্রনাথ, অন্ত কেউ নন। 

এসম্বন্ধে কুটিশ চিত্রসমালোচক এবং এতিহাসিক মিঃ ডব্ু জি. 
আচার তার প্রখ্যাত বই “ইপ্ডিয়া এযাণ্ড মডার্ণ আট' (লগুন ১৯৫৯) 
বইয়ে লিখেছেন, "ভারতবর্ষে আধুনিক আর্ট নিয়ে কেউ যদি কিছু স্থষ্টি 
করে থাকেন ত। হল রবীন্দ্রনাথ । কবির জন্ম ১৮৬১ সালে । আট 
সম্বন্ধে কোন কেতাবী শিক্ষা গ্রহণ কবেন নি রবীন্দ্রনাথ এবং ১৯২৮ 
সাল পধন্ত তিনি গভীর ভাবে চিত্রাঙ্কনে মন দেন নি। প্রথম যৌবনে 
তিনি জোড়াসখকোব বাড়িতে নিঃসঙ্গভাবে কাটাতেন । সেট! ১৮৯৭ 
সাল। একটা খাতায 'প্রচুব অকি-বুকি কবেছেন। শিল্পা মুকুল দে 
তাব সম্মতি মন্থন কবে লিখেছেন, ১৯০৯ সালের এপ্রিল মাসেব এক 
ছুপুরে ঠোটে রহস্যনয় হাসি । তিনি আমায় ভাব সঙ্গে শান্তিনিকেতনের 
বান্ডির ওপবেব ঘবে যেতে নিদেশ দিলেন । পুপবের ঘবে গিয়ে কবি 
চামড়ায় বাধানো। একটা খাতা! খলে আমাকে দেখতে দিলেন। বীধানো 
খাতা পাতায়-পাঁতায় নানা মুখ ও নান্ুষেব স্বেচ। অনেক ক্ষেচের 
মধ্যে ছিল কবি পত্ধীব ছবি সম্ভবত; আটিস্ট রবীন্দ্রনাথেব আকা! হুকি- 
গুলোর মধো ওগুলোই (প্রাথমিক ॥ চার বছব পবে অর্থাৎ ১৯১- সালে 
কবির সঙ্গে মুকুল দে গিয়েছিলেন বামগড় পাহাড়ে ! এই ভ্রমণে কৰি 
তার পুত্রবধূর কয়েকটি ছবি আকেন । মুকুল দে পরে আবার লিখেছেন, 
“১৯২০ সালে রবীন্দ্রনাথ যখন শান্তিনিকেতনে কলাভবন প্রতিষ্ঠা 
করলেন, তখন কবি একটি চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিত৷ চালু করলেন । এই 
চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় কবি স্বয়ং যোগ দিয়েছেন,ছবি এঁকেছেন এবং 
বিচারকদের মধ্যে ছিলেন একজন" 1” --ইপ্ডিয়া এগু মডার্ন অরট, পৃঃ ৪৯ 
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১৯৩০ সালে লগ্ুনের “রয়েল ইপ্ডিয়া সোসাইটি'তে বস্তুত দেবার 
লময়ে অনেকে রবীন্দ্রনাথকে প্রশ্ন করেছিলেন, “কবি আপনি কি ছবি 
তখকা ছোটবেলায় শুরু করেন? উত্তরে কবি তীদেব বলেন-_-“আমি 
শুধু কথা শিল্পটা শিখেছিলাম, রেখাঙ্কনে নয়। জন্ম থেকেই আমার 
ছন্দজ্ঞান বিকাশ হতে থাকে । 

ছোটবেলায় যখন কবিতা, তার ছন্দ এবং বিশেষ কবে সংস্কৃত 
কাব্য বুঝতাম না তখন কিন্তু মেগুলে। আমার ভাল লাগত । আমার 
মনকে তৃপ্তি দিত। সেই থেকে কবিতী লিখতে শুরু করি। কেন 
জানি না শকেব ঝর্ণা আমায় মোহিত করত। আমার মনে হয় 
শবক্গুলোতেই তাৰ অর্থ নিহিত থাকে । এমনি ভাবে দেখলে দেখ। 
যাবে শব্দগুলে। ছন্নছাড়া, নিবস। যেন কোনো প্রেবণা আনে না। 
কিন্তু যখনই শব্দগুলে। হয় ছন্দোবদ্ধ, কপ নেষ বাস্তবতায়, তখনই মন 
হবে স্থজনশীল । সব সমযে বাকাগুলোব অর্থ গোজাব মানে হয় না। 
প্রত্যেকটি বাক্যেব বয়েছে প্রতিবেদন যা গ্রহণযোগ্য : সেগুলো 
বাস্তব. সেগুলো যূল্যবান। বাস্তব বলেই তাৰ রয়েছে শেষ পবিণতি 
ম্মাব চিবায়ত গুণাবলি ।” __ইত্ডিয়! এও মডার্ন আর্ট, পুঃ ৫* 

রবীন্দ্রনাথ তার নিজের চিত্রকল। সম্বন্ধে বলেছেন_-“আমাব আকা! 
ছবিগুলে! রেখাব ছন্দ । কেউ যদি হঠাৎ ছবিগুলোব ন্দীকৃতি দিতে 
চান. তবে তিনি দেখবেন ওতে বয়েছে ছন্দে বৈশিষ্ট্য । মানে বা 
ব্যাখা! খুজতে গেলে তিনি খেই হারিয়ে ফেলবেন। শৈশবে শামি যে 
শিক্ষা! পেয়েছি তা হল ছন্দে শিক্ষা চিন্ঠীয় ছন্দ আর শব্দের ছন্দ 1” 

--১৯৩০ লালে রবীন্দ্র চিত্রকলা প্রদর্শনীর পুস্তিকার ভূমিকা থেকে । 

ববীন্দ্রনাথ সারা জীবনে কত ছবি এ*কেছেন তার সঠিক হিসেব 

নেই । তবে বিশ্বভারতী, রবীন্দ্রভারতী, অকাডেমি অব ফাইন আর্টস 
ও ব্যক্তিগত সংগ্রহে ববীন্দ্র চিত্রকলার সংখ্যা মাড়াই হাজারের 

মতন। তিনি প্রথম কবে ছবি জীকা শুরু করেন তাই নিয়ে বনু 
মতবিরোধ রয়েছে । কেউ বলেন মধ্য বয়সে, কেউ বলেন কৈশোরে । 
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একটি তথ্য থেকে জান। গেছে যে রবীন্দ্রনাথ অতি শৈশবে অঙ্কন- 
শিক্ষা শুরু করেন। শুধু রবীন্দ্রনাথ নন ওই সময় ঠাকুর পরিবারের 
অনেকেই ছবি আকা শিখতেন। এ সম্বন্ধে শ্রীক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর তথ্য 
প্রকাশ করেছেন বছর ত্রিশেক আগে । ১৯৪৫ সালে “বঙ্গগ্রী' পত্রিকার 
২য় খণ্ড ৩য় সংখ্যা, ফাল্গুন ১৩৫২-তে প্রকাশিত "রবীন্দ্রনাথের ড্রইং 
শিক্ষক' প্রবন্ধে শ্রীক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন--“রবীন্দ্রনাথ জীবনের 
শেষ ভাগে চিত্রাঙ্কন কাধে ব্যাপুত হইয়াছিলেন বলিয়া সাহিত্যানুরাগী 
ব্যক্তিমাত্রেই অবগত আছেন। কিন্তু বালাকালে যে তাহার ড্ুইং 
শিক্ষক ছিলেন তাহ বোধহয় অনেকেই জানেন না। সম্প্রতি আমাদেক 
পাবিবারিক পুরাতন কাগজের মধ্যে রক্ষিত পাবিবারিক হিসাবের ৩১ 
আষাঢ় ১২৮২ তারিখের রোকড়ের পৃষ্ঠা হইতে সেই তথ্যটি পাওয়া 
যাইতেছে । রবীন্দ্রনাথের ভবিষ্যৎ জীবনী লেখকগণেব অবগতির জন্য 
এবং হাব এঁতিহাসিক গুকত্ব আছে বিবেচনায় রৌকড়েব উক্ত অংশটি 
অবিকল উদ্ধৃত করিয়া ছিলাম । 

উক্ত অংশের বোকড়েব নকল-_ 

'বি তারিখ--৩১ আষাঢ় ১২৮২ 

বুধবার--১৪ জুলাই--১৮৭৫ 

জমা-_ 

বাজে খাতে জমা--৩০ ঢাকা 

মাঃ সরকারি তহবিল 

দঃ সোম রবিবাবুদিগের 

ডইং শিক্ষক মাষ্টীরেব 

সাবেক বেতন ৫ টাকা হিঃ ৩০ টাকা পাওয়া গেল। 

কৌং--৩০ টাকা 

৩০ টাকা । 

__রবীন্দ্র ভারতী প্রদর্শনশালার সৌজন্তে প্রাপ্ত, মূল হিসাবের খাতাটি ওখানে 
রক্ষিত আছে। 
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অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ তের-চৌন্দ বছর বয়সে ছবি আকা শিখতে শুরু 
করেন। তারপর ১৮৭৯ থেকে ১৯০১ সালের মধ্যে তিনি যখনই 
বেড়াতে যেতেন ব৷ পদ্মার বুকে বোটে চড়ে বেড়াতেন তখন স্কেচ, বই 
সঙ্গে নিতেন। তাতে তিনি প্রচুর ছবি একেছিলেন। এ সম্বন্ধে তিনি 
ইন্দির! দেবীকে চিঠিতেও লিখেছিলেন । ছিন্নপত্রাবলীতে তার উল্লেখ 
আছে। তবে সিবিয়াসলি তিনি ছবি আক। শুরু করেন নোবেল 
পুরস্কাবের আগেই । তারই কিছু ছবি তিনি দেখিয়েছিলেন লগুনে 
১৯১২ সালে শিল্পী বোটেনটাইনকে । ১৯২০-এর পর তিনি নিয়মিত 
আকতে থাকেন । ভারই ফলশ্রুতি হল ১৯৩০ সীলে বিদেশে চিত্র 
প্রদর্শনী । তখন কবির বয়স উনসন্তব । 

ববীন্দ্রনাথের অশকা চিত্র প্রদর্শনী প্রথম হয় প্যারিসে ১৯৩৭ 
সালের মে মাসে । ওই বছরের জুন মাসে প্রদর্শনা হয় বামিংহাম ও 
লগুনে। তাবপব জুলাই মাসে বালিনে ও মিউনিখে । আগম্ট মাসে 
হয শালোটেনবুর্গ ও জেনেভায় । সেপ্টেম্বর মাসে হয় মক্কোতে । 
নভেম্বব মাসে হয় নিউইয়র্ক আর ফিলাডেলফিদ্বায়। কলকাতায় 
গভর্নমেন্ট আট স্কুলে ববীন্্র চিত্রকলার প্রদর্শনী হয় ১৯৩২ সালে! 
এবং সেটাই এদেশে প্রথম । প্যারিসের প্রদর্শনীর ক্যাটালগে তৎকালীন 
ফরাসী সাহিত্যিক কাউন্টেস্‌ আনা গ্ভ নোরাই লিখেছিলেন, “রবীন্দ্র 
চিত্রকল। যেন স্বপ্ন জগতের । প্রতিটি রেখা নিখু'ত । ছবিগুলে! ভিন্ 
জগতে পৌছে দেবে |” 

রবীন্দ্রনাথের শৈশবে ঠাকৃববাড়িতে ছবি অশাকাব চর্চা হত। 
ঠাকুরবাড়ির অন্যান্যদের মতন রবীন্দ্রনাথ ছবি অশকতেন। এ 
সম্বন্ধে ইন্দিরা দেবীচৌধুরানী তার "রবীন্দ্রন্থতি'তে বলেছেন-_-“কাবোব 
সঙ্গে শিল্প স্বভাবতঃই জড়িত। কিন্তু রবিকাকা অনেক বয়সে শিল্প- 
লক্ষ্মীর আরাধনা শুরু করেছেন, কাজেই আমার সে বিষয়ে ছেলে- 
বেলাকার বিশেষ কোন স্মৃতি নেই। তবে তার যে অশকবার হাত 
আছে, তার পরিচয় আমর! ছেলেবেলা থেকেই পেয়েছি । জ্যোতিকাক।! 


৯৫ 


মশায়ের মতো পেনসিলে প্রতিকৃতি আকায় পারদর্শী না৷ হলেও আর 
অত খ্যাতি অর্জন না করলেও তিনি পেনসিলে কারোঁকারো৷ ছবি 
এ'কেছেন বলে মনে পড়ে । ১৮৯২ সালে আমর! দীর্ঘদিন ধরে সিমলা 
পাহাড়ে থাকি। সেই সময় কলকাতার ৫ নম্বর দ্বারকানাথ ঠাকুর 
গলির সঙ্গে সিমলার উড ফিল্ড বাড়ির যে হেয়ালি চিত্র বিনিময় চলত 
তার নমুনা এখনও রবীন্দ্র সদনে আছে। ববিকাকার হাতেরও 
কতকগুলি হেয়ালি চিত্র এতে আছে। হেঁয়ালি রচনাতেও তাব 
স্বাভাবিক মৌলিকতা! যেমন ফুটে উঠেছে, তেমনি এইসব পেনসিলে 
অশক। ছবিতেও তার ভবিষ্যৎ চিত্রকলা-সাধনার সংকেত ধব। পড়ে । 

জোড়াসাকোব ৫ নন্গর আব ৬ নম্বর ছুই বাড়িব সবন্বতী 
চিত্রকল! আর সঙ্গীতকলায় ছুই দিক ভাগ করে নিয়েছিল। ৬ নম্বর 
বাড়িতে যেমন প্রতি ছেলেমেয়ে হারমোনিয়াম বাজিয়ে একটা গান 
গাইতে পারতেন না তা নয়, তেমনি ৫ নম্বরেও প্রত্যেকেই ছোটবেলা 
থেকে রেখার আচড় আব বডেব পোৌঁচ দিতে পারতেন । রবিকাক! 
সন্বন্ধেও একথা খাটে ।” 

রবীন্দ্রনাথের “পকেট বই" (১৮৮৯)-তে লুকিয়ে আছে ববীন্দ্র চিত্র- 
কলার প্রথম যুগের কিছু লাক্ষর । “পকেট বইতে মাছে তার বচিত 
বহুগান, কবিতা, ছবি, ডায়েরী ও নান! হিসেবপত্র । ১৮৮৯ সালে 
কবির বয়স আব কত, আটাশ হবে। সে সময়ে তিনি কাজেব 
অবসরে পাতার আনাচে-কানচে কাটিকুটি করে ছবি আকতেন। 
জমিদারী হিসেবের খাতায় লেখায় ও বেখায় ভরে উঠত। হিসেব 
লিখতে গিয়ে কাটাকুটির মাঝে একেছেন ছন্দোমষী কুষ্ণাঙ্গী। আরেক 
পাতায় হিজিবিজির মাঝে ছুটি নারীর মুখ এ'কেছেন। 

আমি চিনিগো। চিনি তোমারে, ওগো বিদেশিনী 

তুমি থাক সিন্ধু পারে-_-ওগো। বিদেশিনী 

তোমায় দেখেছি শারদ প্রাতে, তোমায় দেখেছি মাধবী রাতে 

তোমায় দেখেছি হৃদি মাঝারে--ওগো বিদেশিনী 1” 
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ওই লেখার শুরুতেই প্রথম লাইন কেটে তিনি এ'কেছেন এক 
পুরুষের মুখ । পাতার কোণে এঁকেছেন সুন্দর নকৃশ1 । 

রবীন্দ্র চিত্রকলার এতিহাসিক বিশ্লেষণ করতে গিয়ে কেউ কেউ 
বলেছেন, কবি শেষ জীবনে ছবি আকার কাজে ডুবেছিলেন। যেন 
তখনই তিনি ছবি আক! শুরু কবেন। আসলে জীবন শিল্পী রবীন্দ্রনাথ 
শৈশবেই ছবি আকায় হাত পাকাতে শুর করেন। সে সম্বন্ধে তার 
বনু নিকটাত্বীয় তাদের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বনু জায়গায় বলেছেন-__ 
প্রথম যৌবনে যে তাব শীকার খাতা ছিল মে কথাও আমরা জেনেছি । 

ববীন্দ্র চিত্রকলায় বিদেশী প্রভাব রযেছে। সে বিষয়ে কোন সন্দেহ 
নেই। বিদেশী মস্কন শৈলী ববীন্দ্রনাথ পছন্দ করতেন । মে কথাও কবি 
কধষেক জাযগাম বলেছেন। তাই বলে ভাবতীয় শিল্পশৈলীকে অবজ্ঞা 
করতেন না। ববং তিনি ভারতীয় অঙ্কনশৈলীর পুর্ণ মধাদা সহকারে 
সম্মান দিয়েছেন । সে কথা তিনি বু জায়গায় লিখেছেন । যে কোনো 
চিত্রশিলী তাব অঙ্কন শিক্ষাৰ প্রথম ধাপে ক্লাসিক বা অকাডেমিক 
নয়মে হাত পাকাতে শুক কবেন। যখন হাত পেকে যায় তখন তিনি 
বিভিন্ন ইজমের পথে কোকেন । রবীন্দ্রনাথেব বেলায়ও সেই কথাই 
খাঁটে । 

ছিন্নপত্রাবলীতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, “আজ ভোব কাছ থেকে 
কৃত্তকগুলো। খববের কাণজের কাচি-্টাট। টরকরো পাওয়া গেল। কোথায় 
প্যারিসের আঁটিপ্ট-সম্প্রদায়ের উদ্দাম উন্মস্ততী আর কোথায় মামার 
কালীগ্রামের সবল চাষী প্রজাদেখ ছৃঃখদৈন্য নিবেদন ।” 

--১১১ নং চিঠি, কলকাতা ২১ আগস্ট ১৮৯৩, ববীন্দ্ররচনাবলী, পশ্চিমবঙ্গ 
সবকার একাদশ খণ্ড, ১৯৬১, পৃষ্ঠ] ১২৪ 

ববীন্দ্রনাথের বয়স তখন ত্রিশ-বত্তিশ। কাল উনবিংশ শতাব্দীর 
শেষ ভাগ । তখন রবীন্দ্রনাথ দেশী-বিদেশী আর্ট নিয়ে মগ্ন। নেহা 
অবসর বিনোদন বা বিলাসিতা নয় । বিদেশী আর্টের নবযুগের স্ুচনায় 
রবীন্দ্রনাথ যতখানি বিদেশী আর্ট সচেতন ছিলেন তার চেয়েও বেশী 
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ছিলেন ভারতের চিরায়ত আর্ট নিয়ে। এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলছেন, 
“রবি বর্মার ছবি দেখতে দেখতে সমস্ত সকাল বেলাটা গেল। আমার 
সত্যি বেশ লাগে। হাজারই হোক, আমাদের দিশি বিষয় এবং দিশি 
মুতি ও ভাব আমাদের কাছে বা কতখানি, এই ছবিগুলে! দেখলে তা 
বেশ বোঝা যায় । অনেকগুলে। ছবির হাত-পা, দেহের পরিমাণ খুব 
অঙ্মান আছে, কিন্ত মোটের ওপর সব শুদ্ধ জড়িয়ে খুব মনের ভেতর 
প্রবেশ করে। তার প্রধান কারণ, আমাদের মনটা চিত্রকরের 
সহযোগিতা করতে থাকে । সে কি বলতে চাচ্ছে আমবা আগে থাকতে 
বুঝে নিই-_তার চেষ্টাটুকু দেখলেই বাকিটুকু পুরণ করা খুব সহজ, তাৰ 
জন্যে বেশি ক্ষমতার দবকার করে না, কিন্কু যখন ভেবে দেখ। যায় কোনো 
বিষয়ে একটা স্পষ্ট কল্পনা কবা কতই শক্ত মনে আমাদের ছবিট। উদয় 
হয় তা প্রায়ই আধাআধি মোটামুটি গেঁজ্ামিল দেওয়া-_কিন্ত ছবি 
অপকতে গেলে একটি সামান্যতম বেখ। পর্যন্ত ছাড়বাঁব জে! নেই ।” 

--ছিন্পপত্রীবলী, ৯৪ নং চিঠি শিলাইদহ ৮ মে ১৮৯৩, ববীন্্রচনাবলী, 
পশ্চিষবঙ্গ সরকার, ১৯৬১ একাদশ খণ্ড, পঃ ১১৬ 

রবীন্দ্রনাথ খাটি হ্বদেশী। শিক্ষায় দীক্ষায় তো বটেই ছবি 
আঁকার ব্যাপারে তার ব্যতিক্রম হয় নি। অঙ্কন শিক্ষায় ও চায় ঠাকুব- 
বাড়ির স্বদেশী প্রভান বিস্তাব কবেছিল। চিত্রাঙ্কন শিক্ষায় ও চায় 
স্বদেশী ভিত্া! গড়ে ওঠে বনু পুবে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বলেছেন__ 
“আটে স্বদেশী এতিহা দিয়ে শুরু করে আমাব ভাইপো অবনীন্দ্রনাথ । 
আমি ঠায় দাড়িয়ে দেখতাম ওর কাজ। ওর কাজ দেখে নিজেকে 
খাটো মনে হত, যদিও আমি জানতাম বিধাতা আমায় সাহিত্যের 
গণ্ডি পেরিয়ে যাবার অনুমতি দেবেন না ।, __চিত্রলিপি-২ ; ১৯৩০ 

রবীন্দ্র চিত্রকলা সম্বন্ধে নানা যুনিব নানা মত। এক-একজন এক- 
এক রকমের ব্যাখা করেছেন । কবি ন্বয়ং তার আট সম্বন্ধে বলেছেন-- 
“অধিকাংশ মানুষই তার নিজের চোখের বাবহার জানে না বা করতে 
চায় না। সে তার ছোট পরিধির মধ্োই ব্যস্ত । আর্টিস্ট তার প্রাণের 
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তাগিদে সাড়া দেয়, সবাইকে সে তার ন্ুখ-ছুইখের অনুভূতির অংশীদার 
করতে চায়। আর্টিস্ট গায় না গান, সে তো৷ কাউকে নীতিবাদ 
শোনাতে চায় না । তার ন্থষ্টিই তার বানী । সে যেন বলতে চায়; 
দেখ এই আমি, এই আমার কাজ। 
_টেগোর অন আর্ট এাণ্ড এসথেটিকস্‌, ১৯৬১ 

কবি নিজের ছবি সম্বন্ধে বলেছেন_-“ছবিতে নাম দেয়া একেবারে 
অসম্ভব । তার কারণ আম কোনে বিষয় ভেবে অশকি নি-_দৈবক্রমে 
একট। কোনো মহ্ভাত কুলশীল চে্হোর! চলতি কলমের মুখে খাড়া হয়ে 
ওঠে, জনকরাজার লাঙলের ফলাব মুখে যেমন জানকার উদ্ভব । 
একটিকে সহজে নাম দেয়া যায়, কিন্তু আমার যে অনেকগুলি-_-তারা 
অনাহৃত এসে হাঁজির- রেজিস্টার দেখে নাম মিলিয়ে নেব কোন উপায়ে । 
জানি, রূপের সঙ্গে নাম জুড়ে না দিলে পরিচয় সম্বন্ধে আরাম বোধ হয় 
না। তাই আমার প্রস্তীব এই, ধারা ছবি দেখবেন বা নেবেন তাবা 
অনামীকে নিজেই নাম দান করুন 1৮ 

রবান্দ্র চিত্রকলায় টানের বৈ শিশ্ট্য অনেকেই লক্ষ্য করেছেন । কিন্ত 
কয়েকটি নারী প্রতিকৃতিতে একই ধরনের চোখেব গড়ন, রেখাঙ্কনের 
টান ও ব্যঞ্জনা লক্ষ্য করার মতন । রবীন্দ্রনাথের অখকা বনু নারা 
চিত্রে তার বৌদি কাদম্বরী দেবীর (দাদা জেোণতিরিক্দ্রনাথের স্ত্রী) 
ছবির কথা মনে করিয়ে দেয়। তার প্রভাব নেক ছবিতে দেখ 
যাবে। 

রবীন্দ্রনাথ এক জায়গায় বলেছেন, “নতুন বৌঠানের (কাদন্বরা 
দেবী ) চোখ ছুটে! এমনভাবে আমাব মনের মধ্যে গাথা হয়ে গেছে যে, 
মানুষের ছবি অশকতে বসলেই অনেক রময়ই তার চোখ টো! আমার 
চোখের সামনে জ্বল-জ্বল করতে থাকে । কিছুতেই ভূলতে পারি নে। 
তাই ছবিতেও বোধ হয় তার চোখের আদল এসে যায় ।' 

কাদম্বরী দেবী রবীন্দ্র জীবনে গভীর রেখাপাত করেছিলেন । অল্প 
বয়সে মাকে হারান রবীন্দ্রনাথ । পিতা দেবেন্দ্রনাথ সাধন-কর্ম নিয়ে 
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ব্যস্ত থাকতেন। পাহাড়ে-পর্বতে কাটত তার দিন। ওই সময়ে 
এলেন তাদের বাড়িতে কাদন্বরী দেবী বৌ হয়ে। মাতৃহার! রবীন 
'নাথের সঙ্গী ছিলেন তার নতুন বৌঠান । কিশোর রবীন্দ্রনাথের 
কবিতার পাঠক ও সমালোচক তার নতুন বৌঠান। পরবর্তীকালে বন্থ 
বই রবীন্দ্রনাথ তার নইুন বৌঠানকে উৎসর্গ করেছেন । “ছবি ও গান 
বইযের উৎসর্গ পত্রে লেখেন. গত বৎসরকার বসন্তের ফুল লইয়া এ 
বৎসবকার বসন্তে মাল! গাঁথিলাম । যাহার নয়নকিরণে প্রতিদিন 
প্রভাতে এই ফুলগুলি একটি একটি করিয়া ফুটিত, তাঁহারি চরণে উৎসর্গ 
কবিলাম । “শৈশব সংগীত” বইয়েব উৎসর্গ পাত্রে লেখেন--বহুকাল 
হইল তোমার কাছে বসিয়া লিখিতাম, ভোমাকে শুনাইতাম। এই 
সমস্ত সেহের স্মৃতি ইহাদের নধ্যে বিরাজ কবিতেছে। তাই মনে 
হইতেছে তুমি যেখানেই থাক না কেন, এ লেখাগুলি তোমাব চোখে 
পড়বেই 1, 
ববীন্দ্রনাথ অল্প বয়সে মাকে হারিয়ে নতুন বৌঠানের কাছ থেকে থে 
স্েহ-মমতা! পেয়েছিলেন তীরও 'মাঘু বেশী দিন ছিল না। তার 
নতুন বৌঠান মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে পরলোক গমন করেন | 
বৌঠানের অভাব বোধ থেকে যে ছুঃখ তিনি পেয়েছেন তা তিনি ব্যক্ত 
কবতে চেয়েছেন বহু কবিতায় বনু গত তাই রবীন্দ্র চিত্রকলায় 
খু'জলে বহুভাবে দেখ। যাবে কাদম্বরী দেবীব চোখ মুখের আদল । 
বিষাদমাখা! চোখেব মভিব্ক্তি দেখ! যাবে রবীন্দ্রনাথেব মশক বন্ছ 
নাবা চিন্রে 
রবীন্দ্র চিত্রকলাব বৈশিষ্টা এবং অঙ্কন শৈলীব ব্যাখ্য। পাওয়া যাবে 

কবিব 'শেষ সপ্তক'-এর একটি কবিতা থেকে-__ 

জগতে বপের আনাগোনা চলছে । 

সেই সঙ্গে আমার ছবিও এক-একটি রূপ, 

অজান। থেকে বেরিয়ে আসছে জা ব্র'। :৮$, ২ 
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মনের মধ্যে ভাঙ্গ। গড়া কত কতই জৌড়ীতাড়া ঃ 

কিছু বা তার ফুটে ওঠে চিত্রে, 

এতদিন এইসব আকাশবিহারীদের ধরেছি কথার ফাদে । 
আজকাল আছে সে চোখ মেলে । 

রেখার বিশ্বে খোলা। রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে দেখবে বলে । 
সে তাকায়, আর বলে, “দেখলেম' 1” 


লেখক ঘখন তুলি ধরেন 


বিশ্বের বন্থু খ্যাতনামা সাহিত্যিক কলম চালনার ফাঁকে-্ফীকে 
পাগুলিপির ওপব কলম দিয়ে বনু ছবি এঁকেছেন । তীাদেব কেউ কেউ 
মবসর সময়ে রও তুলি নিয়ে বসেছেন। সাহিতা শ্যগ্টিব সঙ্গে তারা 
চিত্রকলা স্থা্টি করেছেন । বাংল সাহিত্যিকদের মধ্যে এক রবীন্দ্রনাথ 
ছাড়া অন্য কারুব নাম বড় একটা শোনা যাঁয় না। শরৎচন্দ্র 
চট্টোপাধ্যায়, তাবাশক্কব বন্দোপাধ্যায় এবং বনফুল ছবি একেছেন। 
মেখবব অনেকেই রাখেন। শোনা যায় বিভূতিভূষণ বন্দোপাধায় 
ছোটদেব একটি লেখার পাগুলিপিতে কিছু স্বেচ. এঁকেছেন । 

লেখকব। কেন ভলি ধবেন সে সন্ন্ধে রবীন্দ্রনাথ তার এক চিঠিতে 
শ্রীমতী হেমন্তবাল! দেবাকে লিখেছিলেন, িহুদিন আমাব নেশার ছুই 
নহল ছিল “বাণী 'এবং গান । শেষ বয়সে তাব সঙ্গে আব-একটা। এসে 
যোগ দিয়েছে-ছবি । লাতালেৰ মাত্রা অনুসাবে বাণী চেয়ে গানেব 
'বেগ বেশী, গানের চেয়ে ছবির | যাই হোক এই লীল। সমুদ্রেই আবন্ত 
হয়েছে মামার জীবনের আদি মহাঁষুগ 1. চিঠিপত্র, ১৪ জুন ১৯৩১ 

লেখক ববীন্দ্রনাথেন কলম দিঘে ছবি অশকা সন্বন্ধে তাব পুত্রবধূ 
প্রতিমা দেবী বলেছেন--“বৌধহয় ১৯২৭-এ তিনি তুলিব কাজ বা 
কলমের মুখ দিয়ে বেখাঙ্কন শুর করেন। বনুকাল পরে পাওুলিপির 
খাতার লেখা-_কাটীকুটিব ছলে এই আাকাজেশাকাব কাজে মন 
দেন। এই রকম আনেকদিন ধরে লেখাব সঙ্গে মকাব সময় তাব 
নন ডান। ছড়িয়ে অবাধ কল্পনালোকে ঘ্ুবতে পাবত। লেখাব মাঝে 
সময়টুকু তার চিন্তকে চিন্তা করবার অবকাশ দিত। বস্ততঃ এমনি 
কবেই তার লেখা, কাটাঁকুটির খেল। একদিন চিত্রজগতের দ্বাবে এসে ঘা 
দিল।।' বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যা 
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পাগুলিপিতে কাটাকুটি করে ষে সব ছবি ফুটে উঠেছে তার 
কৈফিয়ৎ কবি দিয়েছেন তৎকালীন প্রবাসী পত্রিকার প্রখ্যাত সম্পাদক 
শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে । একটি চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন__ 

শ্রদ্ধাম্পদেধু, অত্রাণের প্রবাসীর জন্য আমার কবিতার একটি 
কাটাকুটি চিত্রিত পাগুলিপি পাঠিয়েছি। তাব সঙ্গে যদিও পুর্ব 
প্রকাশিত কোনো কবিতার সম্পর্ক আছে তাঁবু তাকে নতুন বলেই গণ্য 
করা উচিত” --চিঠিপত্র ১৯ আখিন, ১৩৪৩ 

রবীন্দ্রনাথের মতন বনু বিদেশী সাহিত্যিক ভুলি ধরেছেন এবং স্কেচ, 
এঁকেছেন। তাদের আক। অনেক ছবি দেখার মতন । মনে রাখার 
মতন বা বাঁধিয়ে রাখার মতন । রবীন্দ্রনীথেৰ মতন বহুমুখী প্রতিভাধর 
সাহিত্যিক দেখ! যায় জার্মান সাহিতো কবিবব গোটে আব ফরাসী 
সাহিত্যিক ভিক্তব ভুগোব মধ্যে । জাঙ্গান কবি গ্যেটে ছিলেন স্তাঝ্স 
বাজাদেব মন্ত্রী। ভূবিজ্ঞানে তীব দখল ছিল অসাধারণ । ভাইমারে 
গোটে মিউজিয়মে বক্ষিত গোটের অখকা ছবি আব ভূতান্বিক সংগ্রহ 
সবার কৌতুহল বাড়ায় । 

ফবাসী সাহিত্যিক হুগো, সাহিতোব সঙ্গে নাজনৈতিক নেতৃহ 
নিয়েছিলেন । তাব অণকা ছবিগুলো প্রথম শ্রেণীর । 

জগতেব প্রায় সব দেশেব সের! সাহিত্যিকবাই শিল্পী । সেই সব 
মনীষী সাহিত্যিকদের সব বকমেব স্যষ্টিই শি । তা হলেও সাধাবণেবা 
বলবেন সেট। সাহিত্য-শিল্প । শিল্প-_শিল্পই | সাহিত্যও শিল্প, আটও 
শিল্প । ছু-এরই অ্র্টী মনীষী 1 ছৃটে'ই আট। একটা হল কাগজের 
বুকে কলম দিয়ে অক্ষরাকারে সৃষ্টি, অপরটা হুল মোটা কাগজে ব৷ 
ক্যানভাসে তুলির স্যষ্টি। ছুটোই শ্ষ্টি, ছুটোই শিল্প । 

বিশ্বের সব বিখ্যাত সাহিত্যিকবাই ছিলেন আর্টিস্ট, সাহিত্যিক তো! 
বটেই। তার পবিচয় পাই তাদের অশকা ছিন্নপত্রের ওপর ছোটখাট 
ক্কেচ থেকে । তবে বেশীর ভাগ বিখ্যাত সাহিত্যিকদের অস্কিত 
চিত্রপটই থেকে গেছে অজ্ঞাত । তব বিশ্ববিখ্যাত সাহিত্যিক হলে 
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হবেন কি, কিন্তু তাদের আর্টিস্ট-প্রতিভা রয়ে গেছে অজ্ঞাত । টলন্টয় ও 
কবি গ্যেটের মতন শিল্পীর পরিচয় আমরা ক'জনে বাখি? এরা 
কোনো অংণে ছোট শিল্পী নন। এদেব প্রতিভা বহুমুখী । তার পরিচয় 
শুধু সাহিত্যেই অনুসন্ধান করলে চলবে না। অক্কিত চিত্রগুলোরও 
অনুসন্ধান করতে হবে । 

সব বিখ্যাত সাহিত্যিকরাই অবসব সনয়ে চিন্তাক্রোতকে শ্রধু 
অক্ষরেই আবদ্ধ রাখেন না, সময়ে সময়ে তুলি কিবা বিন পেন্সিল দিযেও 
কাগজেব বুকে একে চলেন। মামাদের দেশে তাব প্রধান উদ্াহবণ 
হলেন রবীন্দ্রনাথ । ববীন্দ্রনাথের অক! ছবিগুলো কি অপটতার 
পরিচয় দেয়? মোটেই নয় । আধুনিক চিত্রশিল্পের সংজ্ঞা অন্রনায়? 
সেঙুলো অতি আধুনিক বা বিযালিন্ট । যে কোনো চিত্রসমালোচক 
এ স্বাকার কবতে বাবা । ভিনি কোনো দিন মআটগ্কুলেব ছাত্র 
ছিলেন না সতা, কিন্তু তাব মার্টিপ্ট মন আশকিয়েছেদ আত 
আধুনিক ছবিগুলো । এমনি ভাবেই একেছেন বিস্বেব অন্যান বিখাত 
সাহিতিকব।। 

এদিক দিয়ে জামান কবিবন গোটে গিলেন বণান্দ্রনাথেবই শতন। 
নোবেল প্রাইজ প্রাপ্ত আধ্নিক দার্শটিল আলবেয়ান সোসাইতস' 
বলেছেন যে, গ্যেটেব মতন আটিস্টরাই ব্চনা কলেছেন মহামুলা কবিতা 
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এবং সেই সব কবিদেক আম্মাই হল আটিস্টদের শাআা । তব কখনে। 
বি ৯ হর তি বি ৪5555 স্হান 

একেছেন, কখনো বা 'লাখছেন ! তই-ি সাহুতা, ভ্ই-ই শল্ক 


সি 


আর্টিস্ট, কবি ও সঙ্গীতজ্ঞ এই তিন দিলে যে আত্মার স্যষ্টি স হল 
কবি। 

বিশ্ববিখাত সাহিত্যিকদের মধো যারা ছিলেন আর্টিস্ট তাবা কিন্তু 
রয়ে গেছেন অজ্ঞাত। ভাদের মধে) উল্লেখফোগা হলেন" লিও 
টলস্টয়ঃ ভিক্তুর হুগোঃ গ্যেটে, গারনিয়া লোনক, থ্যাকারে, লিউইস্‌ 
ক্যারল, এইচ. জি. ওয়েলস্‌, বদলেয়ার, ভ্যালেরি, মার্ক টয়েন, এডগার 
, আলান পোঃ পুস্কিন, গোগোল, র্যাব, শার্লত ব্রণ্ট, পিয়ের লোতি, 
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হারমান্‌ হেস্, জর্জ স্যাণ্ড, জ ককতো, স্টিগুবার্গ, প্টিভেন্শন, 
মায়াকাভেস্কি, দান্তে, হান্স ক্রিশ্চান এগারসন ও আরও অনেকে । 

ফরাসী সাহিত্যিক মনীষী ভিক্তর হুগোর আকা ছবিগুলো 
রহস্যময় । তিনি যেমন স্কেচ, এঁকেছেন তেমনি প্রচুব জলরওও ব্যবহার 
করেছেন । কোনো কোনো সমালোচক তার আকা ছবিগুলোকে 
রেমব্রাণ্ডট ব1 গইয়ার সাথে তুলনা কবেছেন। 

ফরাসী সাহিত্যের রবীন্দ্রনাথ হলেন ভিক্তর হুগো। রবীন্দ্রনাথ 
যেমন শুধুই সাহিত্যিক ছিলেন না, ছিলেন ভাবতেব নেতা, তেমনি 
বহুমুখী প্রতিভা ছিল ভিক্তর হুগোর। স্বদেশী নেতা রবীন্দ্রনাথের 
মতন ভিক্তর হুগোব লেখনী বলে ফ্রান্সে ঘটে বিপ্লব (বার নাম প্যারিস 
কমন বা “কমান দ্য পাবী”) ১৮৪৮ সালে। ফরাসী বিপ্লবের পর 
আবার যখন বাঁজতন্্ মাথা চড়া দিয়ে উঠে তব বিকদ্ধে লেখনী ধরেন 
ভিক্তর হুগো । ভিক্তর ছুগোর “নত্‌ব দাম" উপন্যাস বূচিত হয় 
রাজতন্ত্র ও গীর্জার অত্যাচারের বিরুদ্ধে । রপীব্্রনাথেব মতন অসংখ্য 
লিখেছেন ভিক্তব হুগো । তেমনি ববীন্দ্রনাথের মতন তিনি কাগজের 
বুকে কলম ও তুল্বি অঁচড়ে ঘ! ন্থষ্টি কবেছেন তা৷ দেখে একালের 
চিত্র-সমালোচকর! বলেছেন যে, ভিক্তর হুগ্োই একালের আধুনিক 
চিত্রকলা জনক । 

প্যাবিসের “প্লাস দে ভোজ'-এর একটি বাঁড়ীতে ভি্তব হুগো। 
মিউজিয়ম । এখানে লেখক বাস করতেন । সেই মিউজিয়মে ভিক্তর 
হুগো অস্কিত চিত্র প্রদর্শনী স্থায়ী; প্রায় ছ'শত ভবি এখানে স্থান 
পেয়েছে । তার মধো পঞ্চাশটি হল এ্যাবস্ট্রা্ট আট । যা সেকালে হিল 
না। উনবিংশ শতাব্দীতে এ্যাবস্টীক্ট আট আকাব কথা কেউ ভাবতে 
পেরেছেন বলে মনে হয় না। ভিক্তর হুত্ণার আকা ছবিগুলো 
দেখসে মোহিত না হয়ে পারা যায় নাঁ। রবীন্রনাথেব মতন তিনিও 
কবিতার পাতায়, পাওুলিপির ওপর বনু আশ্চড় কেটেছেন, যার নাম 
আধুনিক আট । তাছাঁড়। ছোটদের জন্যে তিনি এঁকেছেন অসংখ্য 
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ছবি। তীরই প্রতিবেশী নাবালক শিশুদের মন ভোলাতে যে সব ছবি 
তিনি এঁকেছেন মেগুলে! দেখবার মতন। তারপর রয়েছে জলরড! 
সুবিগুলে!। স্বেচগুলে। যেন হুবহু রবীন্দ্রনাথের আকা । 

ইউরোপের বনু সাহিত্যিক অবসর বিনোদনে আট চর্চা করতেন । 
এখনও অনেকে করছেন। ওটা ওদের বিলাপ নয়, ওদের শিল্পী 
মনের প্রকাশ । সেই শিল্প প্রকীশ আমরা দেখতে পাই একালের 
জার্মান সাহিতাক টমাস মান্‌, ফরাসী কবি গিয়োম আপোলিনেয়ার, 
আর জ'ককতো! তো রীতিমতন আর্টিস্ট । 

লুইস ক্যারল এ'কেছেন তারই "এলি ইন দি ওয়াণ্ডাব ল্যাণ্ড'-এর 
চিত্রগুলে৷ অতি নিপুন ও নিথু'্ত চাতুর্নে। হান্স ক্রিশ্চান্‌ এগ্ডারসন 
তুলি বা পেন্সিল দিয়ে আ"কতেন না, তিনি কাচি দিয়ে কাগজ কেটে 
জোড় দিয়ে দিয়ে নতুন ছবির ন্প্টি করতেন। সেগুলে। অনেকেরই 
দৃষ্টি আাকর্ষণ করবে। ফরাসী কবি বদ্লেরার-এর অ'কা ছবি সম্বন্ধে 
বিখ্যাত ফরাসী চিত্রশিল্পী দিলাক্রোয়! মন্তব্য করেছিলেন যে, লেয়ার 
কবি হলে হবে কি, ঠিক যেন নিপুণ চিত্রশিলী | 

এইচ, জি, পয়েলস, ডি. এইচ. লবেন্স ও থ্যাকারে সাধাবণ আর্টিস্ট 
ছিলেন না। এঁদেব আক! ছবিগুলোকে যে কোন উচুদবের বা 
পেশাদার চিত্রশিললীর আকা চিত্রের সাথে তুলন1 করা যেতে পারে। 
খ্যাকাবেব শাক ছবি গুলেো। একটু শ্রেষাত্মক | 

টলপ্টয় কিন্ত আপ্কতেন তীর সন্তানদের জন্যে । নিনি জুল্‌ ভার্নের 
লেখা “আশী দিনে বিশ্বপ্রদক্ষিণ পড়ে এত সুদ্ধ হয়েছিলেন যে, 
শ্বীতকালেব রাত্রিতে নিজে উচ্চৈঃসবে সে বই পড়তেন আর শোনাতেন 
তার ছেলেমেয়েদের । আব মাঝে মাঝে ছবি একে দেখাতেন ও 
বোঝাতেন তার সন্তানদের । সেই সব আকা ছবিগুলো সত্যি সত্যিই 
পাকা আর্টিন্টের আকা ছবি বলে মনে হবে। 

কবিবর গ্যেটে বলেছিলেন যে, আমাদের উচিত হবে কম কথা বলা, 
অ1কতে হবে অনেক। 
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আধুনিক কালের সাহিত্যিকদের মধ্যে হারমান্‌ হেসে ও জ"ককতো। 
বেশ নাম কবেছেন চিত্রাঙ্কনে। ফরাসী সাহিত্যিক জককতো তো 
দক্ষিণ-ফ্রান্সের এক গ্রামের ছোট একট গীর্জার অভান্তরে সমস্ত 
দেওয়াল-চিত্র তিনি একাই এঁকেছেন সুনিপুণ হস্তে। জ'ককতোঁব 
আক। ছবি নিয়ে তার মৃত্যুর পৰ ফরাসী সরকাঁৰ একটি বিশেষ ডাক 
টিকিট বের করেছিলেন । 

সাহিত্যিকর। যেমন ছবি এঁকেছেন তেমনি বনু আর্টিন্ট লিখেছেন 
প্রচুর। বিদেশের বেশ কিছু আর্টিস্ট অপুর্ব সাহিত্য স্প্টি করেছেন । 
লিওনার্দো দাতিঝ্ির মতন প্রতিভাধব শিল্পী শুধু সাহিত্যিক ছিলেন 
না চিনি আবার ইঞ্জিনিয়াব এবং গণিতজ্ঞ ছিলেন। বাঁডালী শিল্পীদের 
মধ্যে দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর সাহিত্য স্বজন বিদিত। তবে এঁদের 
সংখ্যা অনেক কম । 


৭ 


ক্যালিগ্রাফির উৎকর্ষ কবির হত্তাক্ষরে 


তুলির বদলে কলমের মুখ দিয়ে কবি শুধু ছবি অশকেন নি? 
কলমের মুখে লেখ! লেখি সে আবেক আটি। কবি সাঁবা জীবনে কত 
হাক্জীর পৃষ্ঠা লিখেছেন তান হিসেব করে গবেধণাব হাবকাশ বযেছে। 
হাতের লেখাটা! যেমন তেমন হলে, কোনে প্রশ্ন, কোন কৌতুহল কাকর 
মনে জাগত না । রবীন্দ্রনীথেব সমসাময়িক যুগে অন্যদের মতন 
গতানুগতিক ধশচে হাতেব লেখ। লিখতেন না তিনি । রবীন্দ্রনাথের 
হস্তাক্ষব তার একান্ত নিজব্য | ববীন্দ্র সঙ্গীত, নৃত্য বা 'চিব্রকলাব মতনই 
টার হাতে লেখাব স্টাইল এক নতুন শুষ্টি : এক কথায় অনন্য । ববীন্দ্র- 
নাথেব সময় থেকে আবন্ত কনে একালের তকণব! পণন্থু রবীন্দ্র হস্তাক্ষিব 
নকল কলাৰ প্রচেষ্টা কবে চলেছে | অনেকে সফলও হয়েছেন । 
রবীন্দ্র হস্াক্ষবেব মধো আর্ট গ্নে ফুটে উঠেছে তেমন বাংলা লিপিতে এ 
এক নতুন সংযোজন। ।চরাঁচরিত প্রথায় হাতেন লেখা না লিখেও 
কেমন সুন্দর ভাবে বাংলা লিপি লেখা বায় ও1ও দেখিয়েছেন 
রবীন্দ্রনাথ । 

ক্যালিগ্রাফি নিয়ে সব দেশেই আন্দেলন হয়েছে । সব দেশের 
শিল্পীবাই চান তাদের 'লিপিব আদব আরও সুন্দর হোক। দেখতে 
স্বন্দন হলে সব সময়ে পড়তে সহজ হয় না। রবীন্দ্র হস্তলিপির 
বৈশিষ্ট্য এখানেই ৷ ববীন্দ্র হস্তলিপি দেখতে যেমন সুন্দৰ তেমনি 
পড়তেও সহজ | হুঃখের বিষয় আজ পর্যন্ত ছাপার অক্ষরে অর্থাৎ 
ছাঁপাখানার টাইপে রবীন্দ্র হস্তলিপি চালু হল না । 

আমার মনে হয়, এদেশে কালিগ্রাফি আন্দৌলনের অগ্রদূতও 
রবীন্দ্রনাথ । তিনি শুধু নিজের হাতের লেখাতে সৌন্দর্যের বিকাশ 
এনেছেন তা নয় বাংলা লিপিতে সৌন্দর্যও আনতে চেষ্টা করেছিলেন । 
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হস্তাক্ষর সম্বন্ধে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ শ্রীদিলীপকুমার রায়কে এক চিঠিতে 
লিখেছিলেন__ 

“-*-**ুস্তাক্ষরের উৎকর্ষ ইন্দ্রিয় তোষণে নয়। তা যদি হ'ত 
তাহ'লে ছাপার অক্ষরের আদর্শকে হস্তাক্ষরের আদর্শ বলতেম। কিন্ত 
ভাপার অক্ষরে রেখা আছে আত! নেই। হাতের অক্ষরে সৌন্দষ 
যদি থাকে তো সেট! উপরি পাওনা--ত।র সত্যকাব রস হচ্ছে তাৰ 
ব্ক্তি-বিশেষত্ব | স্থন্দর ছবি বলতে যে রন্তাতিলোন্তমার ছবি 
বুঝতে হবে তা নয়--সে রকম করে বোঁঝাটা ছেলেমানুষি-_ছবির 
বিষয়ট। নয়নলোভন একেবাবেই না হতে পারে, কিন্তু সে আমাদের 
মনকে টানে তার ব্যক্তি-ন্বরূপগত সত্য । এই আত্মিক সত্যই পাই 
গানৈ-_-আাব অনাস্তিক লৌন্দর্য খাকে বাগিশীব প্রনর্শবীতে-_কলাবস্তরতে 
এই আত্মিক সত্য আঙ্গিক সৌন্দধের চেয়ে অনেক বড়ো । হাতের 
অক্ষরে আমর! সেই আন্মিক অর্থাৎ [৯০:30191 সত্যকে চাই, ছাপার 
অক্ষরেব অনিন্দ্যনীয়ত। চাইনে। তোমাৰ হাতেব অক্ষরে তোমাকে 
পাওয়! ষায় এই হচ্ছে ওর দাম। এ ছাড়াও ওব আব একটা! প্রয়নেেজন 
আছে, ঘে কথাগুলো লিখছ সেগুলোর পরিচর যেন গুলিয়ে না 
দেয়। ক-বর্গের সঙ্গে প-বর্গের পার্থক্যটা বজায় রাখলে পাঠকের 
কৃতন্ঞতাভাঁজন হওয়। যাঁয়--সেটা কম পুখ্য নয়। তোমার অক্ষর 
যে ছুবোধ্য তা কেউ বলবে না-মপবপক্ষে তোমার অক্ষরকে 
নয়নলোভন যদি বলি তাহলে বুঝতে হবে তোমাব কাছে আমার টাকা 
ধার করবার গরজ আছে--কিৎবা। কন্টাদীয় ।? 

ছাঁপাখানার বাংল! লিপির সংস্কার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের কোন 
কাধক্রম ছিল টিন! তা এখনও জানা যায় নি। তবে বাংল। হাতের 
লেখায় তিনি পরিবর্তন চেয়েছিলেন সে সম্বন্ধে আমর! নিঃসন্দেহ। 
তার প্রমাণ তার নিজন্ব হাতের লেখার স্টাইলে । এ সন্বপ্ধে একালের 
এক বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী শ্রীপরিতো।ষ সেন:যখেষ্ট গবেষণা করেছেন। 

শ্রীপরিতোষ সেন শিল্পী বলেই রবীন্দ্র হস্তলিপির আটকে হদয়ঙ্গম 
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করতে পেরেছেন। রবীন্দ্র হস্তাক্ষর সম্বন্ধে পরিতোষ সেন বলেছেন, 
“ইংরেজীতে ০9111619101) বলে একটা কথা আছে। এটা চিত্রশিলের 
ব্যাপারে যতটা খাঁটে হাতের লেখার (কলম এবং তুলির ) ব্যাপারে 
ততোধিক । 

আমার বিচারে রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষরে এরকমই একটা সুষম 
সম্পূর্ণতা আছে যা' শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্মে থাকেঃ তা ছবিই হোক, ভাস্কর্য 
স্থাপত্য অথবা কারুকর্মই হোক। বিশেষ করে তার পঞ্চাশোত্তর 
লেখার মধ্যে। এখানে আরেকটি কথাও বলে রাখি । সেটি হল এই 
যে, ছোট ছোট অক্ষবে ছাপা বই কিংবা সংবাদপত্রাদি পড়ি তখন 
আমাদের কোনো! ধারণাই হয় না যে, একটি ডাপার অক্ষরের মূল 
আয়তনে অর্থাৎ এগার সেন্টিমিটারে তাৰ কী চেহারা হছে পারে। 
এই বুহুদাঁকীরের অক্ষবগ্চলো। যে সাদাঁকালোয় মশক এক একটি নিখু'্ত 
ছবি কিংব! ভাক্ষরধের মতই দেখায় তা আমাদের খেয়ালই হয় না । ধব! 
যাক রবীন্দ্রনাথের লেখ! “ধ” অক্ষরটি। যেন একটি বক এক পায়ে 
দাড়িয়ে তার মাথাটি বুকেব নরন পাঁলকের মধ্যে গুঁজে ঘুমোচ্ছে। 
শুধু ঠ্যাঙটি জুড়ে দিলেই হল । কিংবা! “দ” অক্ষরটি যেন মাথ! সামনের 
দিকে ঝু"কিয়ে একটি লোক দাঁওয়ায় বসে আছে। একটু নজর দিয়ে 
দেখলে এবং তাব সঙ্গে সামান্ত একটু কল্পনা মেশালেই, গাছপালা, 
মানুষজন, পশুপাখি অনেক কিছুই দেখা! যাঁবে। ছবির জগতের মতই 
টাইপের জগতও আশ্চর্য বৈচিত্র্যময় । 

রবীন্দ্রলিপির আব একটি দিক হল তার স্টাক্‌চার কিংবা! তার 
গঠনমূলক সৌন্দর্য ; অর্থাৎ সমান্তরাল, উরধ্বরেখা! এবং কোণাকুণি 
রেখার এমনই খজু বন্ধন, এমনই তার খ্জু কাঠামো যে একটি বড় 
গাছ কিংবা একটি দালানবাঁড়ির মতই সটান দাড়িয়ে থাকবার ক্ষমতা! 
থাকবে। তাছাড়া আছে তার সহজপাঠ্যতা। অর্থাৎ লেখার প্রত্যেকটি 
অক্ষর অনায়াসে চিনতে পারা । বর্ণমালার সঙ্গে নতুন পরিচয় হয়েছে 
এমন শিশুর পক্ষেও একথাটির গুরুত্ব আছে, কারণ অনেকের হাতের 
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লেখা সহজপাঠ্য হলেও প্রতিটি অক্ষরের এমন সুস্পষ্ট থাকে না। 
আর একটি বৈশিষ্ট্য হল তাঁর অন্ররের বিস্তার। অর্থাৎ চাঁপা, সরু 
কিংব। অতিঘন লেখা নয। গোটা গোটা বেশ গোল গোল লেখা। 
অতিশয় চাপা »1 ঘন অক্ষরের তুলনায় গোলাকৃতি, মানে যে অঙ্গরের 
ভেতর এবং বাইরে বেশ ফাঁক! জায়গা রয়েছে এমন অক্ষরের শব্দ এবং 
বাক্য । অতি সহজ-পাঠ্য এবং দীর্ঘ পাঠ্যবস্ত পড়ার পক্ষে এর 
উপযোগিতা আমাদের জজানা নয়। এই গোলাকৃতির দরুণ তার 
হস্তলিপিতে সরলরেখা এবং কৌণিক আকার তুলনামূলকভাবে কম 
অর্থাৎ বক্ররেখার প্রাধান্য । ফলে এই হস্তলিপি যেন অর্ধনারীশ্বরের 
রূপ নিয়েছে । একদিকে যেমন রমণীর কমনীয়-সৌন্দধ আর লাবণ্য, 
তম্যদিকে, সল্প হলেও, সরলরেখা এবং কৌপণিক আকারের এমনই 
ভোবঝ(লো! ব্ুবহার যে গোটা চেহারায় বেশ একটা পৌরুষেব ছাপ। 

উচুদবেৰ ক্যালিগ্রীফির একটা বিশেষ দিক হল তাঁর বাহাবী কাজ 
কিংবা টান্ট্রন্। এই টান্টরনগুলো বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় তার হৃস্ব- 
দীর্ঘ ইকাঁর-উকারে, রেফ, রবলা-ফ্যলায় এবং কোনো কোনে অক্ষরের 
এবং বাকোর শেষে । এই টান্টুনগুলো এত বাহারের ষে তা সত্যিই 
চোখ দিয়ে ভোগ করাব বন্ত। অনেকে এসব বেশ মকৃশ করে আয়ত্ত 
করেন, বিশেষ করে দস্তখতের বেলায়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে ছিল 
এটা পুরোপুরি ব্বতঃস্ুর্ত। 

একটু আগেই তার হস্তাক্ষরে বক্ররেখার প্রাধান্তের কথা বলছিলাম । 
এট এসেছে ছন্দের খাতিরে । এই ছন্দই তার লেখাৰ সর্বপ্রধান 
উপকরণ, সর্বপ্রথম আকর্ষণীয় বস্তা । এই ছন্দ বহমান নদীর ঢেউ-এর 
মত বারবার উঠছে আর পড়ছে । কিন্ত নদীর ছু'টোৌ৷ ঢেউ যেমন 
একরকম হয় না তেমনি এ লেখার ছন্দেতেও কোথায়ও একঘেয়েমি 
নেই। | 

কবিতার ছন্দরাজার হস্তাক্ষরে ছন্দের প্রাধান্য থাকবে এতে আর 
আশ্চর্য হবার কিছু নেই। এই লেখার ছন্দতো৷ লিরিক বা গীতি- 
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কবিতার ছন্দেরই একটা সম্প্রসীরণ। আমরা এও জানি যেতার 
লেখার কাটাকুটিতে ছন্দ আনতে গিয়েই তার ছবি অশকার জন্ম হয়। 
অল্প কয়েকটি কৌণিক কিংব! শুধু সরলরেখার ছবি বাদ দিলেই তার 
বেশীর ভাগ ছবিতে এই ছন্দই হুল তাঁর মূল উপকরণ এবং এ ছন্দ 
যে সম্পূর্ণ ইন্্রি়গত তার প্রচুর আভাস আছে তীর ছবিতে, বিশেষ 
করে শেষের দিকের ছবি ।” 

_-কবির হস্তাক্ষর থেকে ছাপার অক্ষর'__-পরিতো'ধ সেন। আনন্দবাজার 
পত্রিকা, 


বিদেশে রবীন্দ্র চিত্রকল। 


বহু রবীন্দ্রান্ুরাগী, বিশেষজ্ঞ ও সমালোচক অনেকবার এবং অনেক 
জায়গায় বলেছেন, রবীজ্মনাথ নেহাৎ সময় কাটাবার জন্যে অশকতেন। 
এবং সে-সব আাকা-র্বোক। নাকি তার পাঞ্চাশ বছর পেরুবার পরে॥ 
সাহিতিক রবীন্দ্রনাথকে বু ববীন্দ্রানুরাগী আর্টিস্ট হিসেবে বহু উচুতে 
স্থান দিতে চান নি। সম্ভনতঃ ছুটে। কাবণে £ প্রথম, আট সম্বন্ধে 
তাদের ধাবণা বোধ হয় প্রথম স্তবেব অথবা তারা আট সম্পর্কে 
একেবারে নিবিকাব। দ্বিতীয়, এঁতিহাসিক দৃষ্টিকোণে ভাবা 
রবীন্দ্রনাথের আর্টকে শেষ বয়সে বিলাসিতা বলে মনে কবেন। 

প্রতিভার রবীন্দ্রনাথকে বন্থু রৃবীন্দ্রান্ুবাগী, বিশেষজ্ঞ ও 
সমালোচকরা কবি ববীন্দ্রনাথ, সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ হিসেবে যতটা 
সম্মান দেখান ততট। দেখান না শিক্ষক, স্বদেশী যুগেব নেতা, বাঙল। 
ভাষ৷ প্রচাবক অথব। কর্মী হিসেবে । বিশ্বভারতী থেকে আরম্ত করে 
শ্রীনিকেতনে শিল্পসংস্থা ও সমবায় আন্দোলন কবি মনেব পরিচয় নয় । 
সেখানে কোমল কান্ত ববীন্দ্রনাথ নন। রবীন্দ্রনাথ সেখানে কর্মঠ ও 
শিল্পসস্থার অধিনায়ক । কোনো দেশের কোনো মহাকবিকে এই পর্যায়ে 
কোনো কালে দেখা যাঁয় নি। এখানেই রবান্দ্রনাথের সঙ্গে দেশ-বিদেশে 
মহাকবিদের সঙ্গে পার্থক্য । এই সব কারণেই রবীন্দ্রনাথ অনন্য । 

শুধু সঙ্গী তজ্ঞর হিসেবেই রবীন্দ্রনাথ অগ্রদূত নন। তিনি নৃত্যনাট্য, 
নাট্যকার ও মঞ্চ পরিকল্পনারও অগ্রদূত। সেই হিসেবে এদেশে মডার্ন 
আর্টের অগ্রদূত রবীন্দ্রনাথ । যে যুগে রবীন্দ্রনাথ আর্ট চর্চা শুরু করেন 
অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় তখন এদেশে চিবায়ত ভারতীয় আর্ট 
ছাড়! পশ্চিমের নতুন অধ্যায়ের কথা কেউ ভাবতে শেখেন নি। রবীন্দ্র- 
নাথের সঙ্গে ইউরোপের যোগাযোগ উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে। 
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তখন মডার্ন আট” নিয়ে ইউরোপে প্রবল আন্দোলন শুরু হয়ে গেছে? 
গ্রীস-রোমের চিরায়ত আর্টের যুগ শেষ হয়েছে সেখানে । আমর! কিন্তু 
চিরায়ত ভারতীয় আট নিয়েও পড়েছিলাম । আট সম্বন্ধে নতুন কিছু 
বল। তখন সহজ ছিল না এদেশে । তাহলেই তিনি হতেন অপাংক্তেয়। 
রবীন্দ্রনাথ ব্যতিক্রম । তাঁই তিনি যুগের সঙ্গে তাল রেখে বিংশ 
শতাব্দীর গোড়ায় যে ইউরোপীয় আটে” নবচেতনার শুরু হয় সেই 
পথেই চলতে শুরু করেন এবং এই কারণেই রবীন্দ্র চিত্রকল! 
আমাদের দেশে চিত্রসমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে নি। 
এই বিরোধ চলে বনু কাল, প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে। কেন জানি 
না, বু রবীন্দ্র-বিশেষজ্ঞ ও অনুরাগীরা রবীন্দ্রনাথকে চিত্রশিল্পী 
হিসেবে গ্রহণ কখতে পাবেন নি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ চিত্রশিল্পী 
হিসেবে তীর সমকালীন অন্থান্য ভারতীয় চিত্র-শিল্পীদের তুলনায় 
কোনো অংশে খাটো ছিলেন না বরং ছিলেন শ্রেষ্ঠ । এই সত্য 
কথাটি সেকালে বছ পণ্ডিত মানতে চাঁন নি। 

আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, ববীক্দ্র চিত্রকলা 
বিদেশী সমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ তো৷ কবেছিলই, এমন কি একালের 
কিছু নামকরা আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চিত্র সমালোচক আমায় 
বলেছেন, বরবীন্দ্র-চিত্রকল! প্রথম শ্রেনীর । 

প্যারিসকে আচঠি জগতের রাঁজধানী' বলা হয়ে থাকে । রবীন্দ্র 
শতবাধিকীতে অর্থাৎ ১৯৬১ সালে প্যারিসের বিবলিওথেক্‌ নাশিতনাল 
রবীন্দ্র-প্রদর্শনীতে রবীন্দ্র-চিত্রকলার যৎসামান্যই প্রদশিত হয়েছিল । 
তাই দেখে বহু কলাসমালোচক লিখিছিলেন, “এতো আধুনিক আট” ! 
প্যারিসে বাস করার সময়ে বু কলাসমালোচকের মতামত চেয়েছিলাম 
রবীন্দ্র-চিত্রকলা সম্বন্ধে। তাদের মতে, এ হচ্ছে অতি আধুনিক 
স্থরুরিয়ালইজম আর্ট । ইউরোপের বু কবি-সাহিত্যিক অবসর সময়ে 
ছবি অীকতেন। সে সব চিত্রের সংখ্য। খুব বেশী নয়। ইউরোপীয় 
কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে অন্যতম চিত্রশিল্পী ছিলেন জার্মান কবি গেটে, 
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ফরাসী সাহিত্যিক ভিস্তর হুগোঃ বদলেয়র মলোর্মে, আপোলিনয়ার 
ইত্যাদি । এর! কেউ রবীন্দ্রনাথের মতন আড়াই হাজার ছবি অশকেন 
নি। এদের অধিকাংশই পঞ্চাশ-একশর মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছেন। 

রবীন্দ্রনাথ ছবি আকা শুরু করেন চৌদ্দ বছর বয়সে। নিয়মিত 
চিত্রশিক্ষকের কাছে এবং আর্ট চর্চা শুরু করেন উনবিংশ শতাব্দীতে । 
তাও আবাঁর বিলেতে বিদেশী আর্ট নিয়ে এবং সেই যোগাযোগ 
তিনি রক্ষা করে চলেন শেষ জীবন পর্যন্ত । 

শিল্পী ও চিন্তাশীলদের মনন শক্তি অতি স্ুদ্ম। ব্ুগ্ম বোধ আছে 
বলেই এর! অন্যায় সমালোচনা হুলে অভিমানে আহত হন । মনেব 
কথা বাইকে বলতে দ্বিধা বোধ কবেন। কিন্ত মনের ব্যাথা বোঝেন 
এমন শিল্পী-সাহিত্যিক পেলে মনেব ক্ষোভ প্রকাশ করেন। এদেশে 
রবীন্দ্র চিত্রকল। নিয়ে রবীন্দ্রনাথেব জীবদ্দশায় বু সম।লোচনা হয়েছে। 
কিন্ত বিদেশীবা রবীন্দ্র চিত্রকলা সাদরে গ্রহণ করেছেন। রবীন্দ্র 
চিত্রকলা, বিদেশে কেন সমাদর লাভ করল সে সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ 
আরেক চিন্তাশীল এবং জঙ্গীত শিল্পী দিলীপকুমীর রায়কে কয়েকট। 
চিঠিতে লিখেছিলেন। শেষের চিঠিতে আছে বিদেশে কেন সমাদর 
লাভ করল রবীন্দ্র চিত্রকলা । দিলীপকুমার রায়কে রবীন্দ্রনাথ 
লিখেছেন__ 

“*"একটু খোলস করে বলি। আজকাল প্রায় মাঝে মাঝে ছবি 
আকার তাগিদ আসে । তখন দরজা বন্ধ করতে হয়। কলমের মুখে 
রূপের আবির্ভাব হয় নির্জনে । এই যে দ্বারের বাইরের লোককে 
ঠেকিয়ে রাখি এজন্যে নিজেকে দোষ দিই নে। স্বয়ং স্ষ্টিকর্তা তার 
ছবির প্রথম আচড় টানেন গোপনে । 

ছবি আকা ব্যাপারটা যদিচ নির্জনে তবু ছবি ব্যাপারটা সর্বজনের। 
এ স্থলে জনতারই কর্তব্য নিষ্কৃতি দেওয়া, রচনাশালায় আড্ডা! জমাতে 
আসা ধৃষ্টতা । যাঁরা ছবি আকাটাকেই মনে করে বাজে কাজ তারা 
বর্বর__-তারা যা বলে বলুকগে, রাগ করে তো করুক। তারা কমিটি 
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মিটি-এর কোরাম রক্ষার জন্য চেঁচামেচি করে-_-তখন দরজায় ডবল 
তাল! লাগিয়ে কাজ বন্ধ করলে দোষ হয় না।৮--১৮/৪।১৯৩১ 
“পাগল হয়েছ? আমাকে তুমি রীতিমত তুলিচালন চতুর 
আর্টিস্ট পেয়েছ নাকি? আমি ছবি আঁকি দৈববশে এতে আমার 
পুরুষাকার কিছুই নেই। তাঁই আমার সেই আজগুবি ছবি জীকিয়েকে 
কোনে। চল্তি কাজের কোনো ব্যবহাবই লাগাবার উপায় নেই। এ 
হাঁঘবেটাকে আমার প্রদেশের লোকসমাজে প্রচাব কবতেও আমি 
অনিষ্ছুক-_কেননা ওকে ওব জাত-কুলশীল জিজ্ঞাস৷ করলে প্রশ্থটাকে 
হেসে উড়িয়ে দেবে। তাছাড়া মামাব মনটা! আজকাল কুঁড়েমির 
গভীর সমুদ্রে ডুব সাতার কাটছে। বইরে থেকে আমাব কোনে 
দরবার এখানে পৌচচ্চে না। আমাৰ এই চিঠির বহব দেখেই বুঝতে 
৬৪ আমার কুঁড়েমিব আয়তনটা। । _-২ জুন ১৯৩১ 
অবশেষে শেষ বয়সে আমাকে দিয়ে ছবি-ছত্র খোলাবার নিষ্ঠুর 
ংকল্প কব্ছে। তোমার অভিপ্রায় সিদ্ধ হবেনা কেন দে কথ বু'ঝরে 
বলি। একদা শান্তন্ত মহারাজ গঙ্গীকে প্রেয়পী বপে পাবার কল্পনা 
' করেছিলেন, অনেক সাধ্য-সাধনার পর গঙ্গ। রাজি হলেন এই কড়ারে যে 
তিনি আপনার ইচ্ছামত যা-খুশি তাই করবেন, এতে নরপতি কোনে 
কথাটি কইতে পারবেন না । চিত্রকলাকে আমি অনেক দিন মনে মনে 
প্রার্থনা করছি, যদি বা আমার শেষ দশায় তিনি ধরা দিলেন, তিনি 
চলেন সম্পূর্ণ নিজের খেয়ালে আমার মতলব অনুসারে কিছুই হয় না । 
আমার লেখনীতে যখন ভর করেন তিনি, তখন বোঝাবার জো থাকে 
না যে এ বাহনটি আমাবই চিবদিনের বিশ্বস্ত অনুচর, আমারই অঙ্গুলির 
ইঙ্গিত বশগত। এমন অবস্থায় এ মহল থেকে প্রচ্ছদপটের আশ! 
করো না। 
আর একটি কথা আছে। পূর্বদিগন্তে রবির প্রথম উদয় প্রভাত 
সঙ্গীত মুখরিত--পূর্ব আকাশেব জন্য বাণী রইল গান রইল । পশ্চিম 
আকাশে অস্তগরমন বেলায় বর্ণ বিচিত্র ছবি । এই ভাষা! পশ্চিম ভালো 
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বোঝে, পশ্চিমকেই উৎসর্গ করলুম । পূর্বসীমানায় সে থাকবে অবগুষ্টিত 
আমার এই বিধান। আমার ছবি ও গান সমুদ্রের ছুই তীরে ছুই 
নীড়ে ভিন্ন বাঁসায় থাকবে ।---** »__১৭ই জুন ১৯৩১ 

ইউরোপের মডার্ন আট রবীন্দ্রনাথ বুঝতেন । ইউরোপীয় আর্টেব 
ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখ! যাবে কি ঝড় বয়ে গেছে ওইসব দেশে । 
ইউরোপের আধুনিক আট আন্দোলনের সঙ্গে ববীন্দ্রনাথেব চাক্ষুষ 
পরিচয় ছিল। তাই তার চিত্রকলায় ইউরোপেব আধুনিক আটের 
প্রভাব এসে লাগে । কেমন ভাবে এলো তার পটভুমিকা বিশ্লেষণ 
করছি। 

গত একশ বছরের ইউরোপীয় সাহিতোর ইতিহাস পর্যালোচন। 
করলে দেখা যাবে যে, ইউরোপীয় চিত্রকলা যখনই নহুন কোনো 
আন্দোলন হয়েছে তখনই সেই সেই দেশেব সাহিত্যিকরা' সেই 
আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছেন । সাহিত্যিকরা আট” জগৎ থেকে 
বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকেন নি বরং অংশ গ্রহণ কবেছেন। আমাদের দেশে 
তাঁব ব্যতিক্রম দেখা গেছে । সাহিতাকবা সাধারণতঃ আটেরি জগৎ 
থেকে দূরে থাকতেন। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তাদের মধ্যে ব্যতিক্রম । 
অবশ্য রবীন্দ্রনাথেব মতো! অন্য কোন ভাবতীয় সাহিত্যিক তার সময়ে 
অত ঘন ঘন ইউবোপ যান নি। এবং ইউরেীয় আট” জগতের সঙ্গে 
যোগাযোগও তাদের ছিল না'। য! সম্ভব ছিল রবীন্দ্রনাথের । 

ববীন্দ্রনাথ উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ইউরোপ গেছেন ছবার 
১৮৭৮-৮০ আর ১৮৯০-তে। সেটা ছিল আট জগতে নবধুগের 
সূচনা! । তখন সেখানে নেওইন্প্রেশানিপ্ট আন্দৌলনের গৌরবময় যুগ । 
সেজান) গগ্যা, ভ্যান গণ» বনারু ইত্যাদি তখন প্যারিস মাতিয়ে 
রেখেছেন। তারপর হল প্রথম মহাযুদ্ধের কিছু আগে 'মোমা্'-এর 
যুগ । ইউরোপের শিল্পীরা প্যারিস জশীকিয়ে বসেছেন, তাদের মধ্যে 
ছিলেন মরিশ উত্রিল্লো, ভূইয়ার, রা, নাইওল, ভালা, রুয়ো। 
তৃতীয়বার কবির ইউরোপ সফর ঠিক এই সময়ে ১৯১২-১৩ সালে । 
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যখন ফোবইজম-এর জয়-জয়কার তখন কবি আবার ইউরোঁপ- 
আমেরিকায় ১৯১৬ সালে । 

পাশ্চাত্য আর্ট ও সাহিত্যে মোড় ঘুরিয়ে দেয় ভাডাইজম্‌ ও 
সবরিয়ালইজম। এর বিকাঁশকাল হল ১৯১৬ থেকে ১৯৪০। আর্ট 
ও সাহিত্যে এই নতুন মতবাদের অধিনায়ক ছিলেন করাপী শিল্পী ও 
সাহিত্যিক অখত্রে ব্রত । কবাঁসী, জার্মান, বেলজিয়ান, ডাঁচ, ইতালিয়ান 
ও স্প্যানিশ শিল্পী-সাহিত্যিকদের এক বিবাট অংশ এই আন্দোলনের 
স্বেচ্ছাসেবক । শিল্পীদের মধো ছিলেন ভজারা, আর্প, রিশটার, 
কাণ্ডিনিক্কি, পল ক্রি, ইয়াঙ্কে।, ব্রাক্‌, লেজে? পিকারিয়া, জুয়ান মিরো। 
মাস আন্ট, ঈভ টাঙ্গি, মাতিশ চিরিকো, শালভাডর ডালি, 
পিকাশো। ইতাঁদি। আর সাহিত্যিকদের মধ্যে ছিলেন ফরামী কবিব 
দল-__পিয়ের রভ্যানি, গিরোম আপেলিনিয়ার, মাঝ জাকোব, ব্রত, 
লুই আরার্গ, স্থপৌল, পল এলুযার, দেসনো এবং আরও অনেকে । 
_“পানোরামা দেজ. আরু প্র।পটিক কন্তমপরণ”"--জ' কাশশু। প্যারিস, 
১৯৬০১ প্‌ ৫৫০----৫৮৭ 

ইউবোপে যখন আর্ট ও সাহিত্য জগতে স্থুররিয়ালিজম্‌ মান্দোলন 
জমে উঠেছে তখন রবীন্দ্রনাথ ১৯১৬ সালে ছিলেন জাপান ও 
আমেরিকার । তারপর আবান এলেন ইউরোপে ১৯২০-২১১ ১৯২৪, 
১৯২৬, ১৯২৯১ ১৯৩০-৩১। এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ আট নিয়ে কিছু 
লিখেছিলেন। তাঁর একটি আমরা পাই ১৯২৬ সালে। ইতালিতে 
বসে লিখলেন “দি মিনিং অব অটি' ১৯২৬ সালে । ১৯২০ থেকে 
১৯৩১ এই এগার বছ্ধর কবি ইউবে।প-আমেবিকায় যাতায়।ত করছেন 
নিয়মিতভাবে । মাঝখানে উনি দেশে এসেছেন । আবার ফিরে 
গেছেন ইউরোপ-আমেরিকায় । ঠিক এই সময়েই তিনি নিয়মিতভাবে 
ছবি এঁকেছেন ছবি আকার তাগিদে । কাগন্গে তিনি যা আকিবুকি 
করেছেন সেগুলোতে সুররিয়ালিঙ্রমের ছাপ দেখা যাম়। তৎকালীন 
ইউরোপ-নামেরিকার শিল্পী-সাহিত্যিকদের সঙ্গে কবির প্রত্যক্ষ 
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যোগাযোগ ছিল বলেই তিনি স্ুররিয়ালিজমের প্রভাব এড়াতে পারেন 
নি। এবং তার ওই সময়কার চিত্রকলার যে সব প্রদর্শনী হয়েছিল 
ইউরোপ-আমেরিকায় তার তারিফ করেছিল সেখানকার শিল্পী- 
সাহিত্যিকরা। দেশের শিল্পী-সাহিত্যিকরা রবীন্দ্র চিত্রকলাকে 
আন্তরিকতা ব। আদরের সঙ্গে গ্রহণ করতে পারেন নি। 

অনেকে প্রশ্ন করেছেন বিংশ শতাব্দীব প্রথম তিন দশকে ইউরোপে 
যে আট আন্দোলন হয় তার মধ্যে কোনটির প্রভাব রবীন্ধব চিত্রকলায় 
সবচেয়ে বেশী। রবীন্দ্র চিত্রকলা বিশ্লেষণ করলে দেখ! যাবে ঘে 
জার্মানীর এক্সপেশালিস্ট দলের প্রভার সবচেয়ে বেশী । ১৯১০ থেকে 
১৯৩০ এই বিশ বছর জার্মান আট ইতিহাসে এক নব যুগের অধ্যায়। 

আটকে আমরা ললিত কল! বলি। আট” মানেই সুন্দর ছবি 
হতে হবে তেমন কোন মানে নেই। নেই কোন নিয়ম । আমাদের 
পরিচিত জগতে বনু অ-সুন্দরের হাট বসে । তাকে কি আমরা অবজ্ঞ 
বা তার অস্তিত্ব অস্বীকার করতে পারি? জনগণ বলতে যা বোঝায় 
সেই তাদের সবাব মুখ ললিত কলার নিয়মে গঠিত নয়। সুন্দৰ যেমন 
আছেন তেমনি অ-ন্থন্দরও 1 বাস্তব চিত্রকে চিত্রারন করার আরেক 
নাম একসপ্রেশানইজম | 

বিংশ শতাব্দীর দুই এবং তিন দশকে অধিকাংশ জার্মান চিত্রশিল্পী 
এই এক্সপ্রেশীনইজম্‌ নিযে বনু পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন । এদের 
মধ্যে অন্যতম ছিলেন কির্কনাব, এরিখ হেকেল, স্মিট-রটলুফ. ওটো- 
মুল্যর, এমিল নোল্ড, পতল। মডাবশন-বেকের, অস্কার কোকোশকা, 
ফ্রীঞ্জ মার্ক, মাক ভাশিলি কাণ্ডিনিস্কি এবং পল ক্লি। 

এঁদের আক। অধিকাংশ ছবিই গ্রাফিক আটট। কিছু স্কেচওআছে। 
এদের অধিকাংশ ছবিই বিষাদে ভরা । অ-সুন্দরেব ছড়াছড়ি বেশী। 
এই ধ্রনের আটেবি প্রভাব দেখা যাবে ববীন্দ্র চিত্রকলায়। কিন্তু 
কেন? রবীন্দ্রনাথের আশে-পাঁশে ধারা ছিলেন তারা সবাই সেউনুনের 
প্রতীক নন। আর হবেই বা কেমন করে। দেশের অধিকাংশ 
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মানুষ যেমন। যেমন তাদের চেহারা তেমনি তো৷ হবে তাঁদের ছবি ॥ 
সেই ছবি এ*কেছেন রবীন্দ্রনাথ । রবীন্দ্রনাথের জাকা বু ছবিতে, 
দেখা যাবে নর-নারীর মুখে বিষাদের ছায়া। কোনো কোনে! ছবি 
যেন জীবন্ত ভূত। তাই বলেকিমার্ট নয়? নিশ্চই এবং সেটা 
হচ্ছে এক্সপ্রেশাশইজম্‌। রবীন্দ্রনাথের 'খাপছ।ড়া” বইয়ের ছবিতে তার 
পরিচয় মিলবে। 

১৯৩০ সালে ধখন প্যারিসে রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলার প্রদর্শনী হয় 
তখন নোবেল প্রাইর্জ পাওয়া ফরাসী সাহিষ্তিক রোমণয। রোল” এবং 
মহিল। সাহিত্যিক কাউন্টেস্‌ আন্না গ্য নোয়াই বলেছিলেন এক কথায় 
“অপুব । এর ক'মাস পরে মক্ষোতে হয় রবীন্দ্র-চিত্রকলাব প্রদর্শনী । 
সেখান থেকে প্রশান্তচন্দ্র মহুলানবিশকে এক চিঠিতে (২৪ সেপ্টেম্বর, 
১৯৩০) ববীন্দ্রনাথ (লিখে।ছলেন_-“ঞকট। কথা বলতে ভুলে গ্রেছি। 
এখানে মামাব ছবির আদব অন্য জায়গার চেয়ে বেশি বই কম হয় নি। 
এদেব গালারির জন্যে চারখান! ছবি কিনবে বলে এরা যথেষ্ট চেষ্টা 
করচে- কিন্তু এদের অর্থাভাব প্রায় আমাদের বিশ্বভারতীরই মতো 
তবু কোনো রকম করে জোগাড করবার জন্যে উঠেপড়ে লেগেছে ।” 

১৯৩০-৩১ সালে ইউরোপ ভ্রমণের সমধে রবীন্দ্রনাথ তার চিত্রকলা 
প্রদর্শনী করে ওখানকাব শিল্পীসমাজের কাছ থেকে প্রশংসা ও উৎসাহ 
পেয়ে ছবি আকার কাজে ডুবেছিলেন। কোপেনহেগেন থেকে 
লেখ! একটি চিঠিতে অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশকে রবীন্দ্রনাথ 
লিখেছিলেন, (চিঠি নং ৯৫ ও ৯৬১ ১৭ নভেম্বর ১৯৩১) “এতদিন 
ঘুবে বেছাচ্ছিনুম মধ রূপায়, সম্প্রতি এসেছি কোপেনহেগেন_ আকাশ 
থেকে যেমন প্রত্যহই বৃষ্টি পড়চে আমার বওতাঁধারাও তেমনি 
প্রত্যহই প্রবাহিত! আজও আছে কালও আছে পরশুও আছে। 
একদা! ছিলুম বাণীবিলাসী এখন হয়ে পড়েছি বাণীবিরাগী। কথার 
কারবার করতে আর ভালো লাগে না। হয়ত ছবির নেশা তার 
একট। কারণ। বিশ্বাস করা শক্ত এগুলো সত্যিকারের ছবি, 
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এখানকার ওস্তাদর! তো তাই বলচে। তোমরাও বলেছিলে মন্দ হয়নি, 
কিন্তু কিছু যেন মৃহ্ন্বরে এবং অনেকখানি হাতে রেখে । এরা অনেকে 
বঙ্চে যে আমাদের ছাড়িয়ে গেছে । চিত্রের পর্যায় নতুন নতুন আকারে 
দেখা দেবে! কেবল মাত্র এই আগ্রহে দেশে ফিরে যেতে ইচ্ছে করে--+ 
এটা ন্ভিত কোণে রভীন কালি নিয়ে আপন মনে রউমহল শ্যষ্টি করতে 
থাকব। এখানে পথ চল্তে চল্তে অনেক ছবি একেচি। প্যারিসে 
যেগুলে। একেছিলুম এদের খুব ভালে! লেগেছে । কোপেনহেগেনেও 
পরশু থেকে প্রদর্শনী খুলবে । রাশিয়ার শিক্ষাবিভাগের অধ্যক্ষ 
বালিনে আমার ছবি দেখে মস্কোর জন্যে দরবার করে গেছেন 1." -- 
যথকালে সবাদপত্রিকায় বিবরণের খণ্ড ও অখগ্তাংশের তরজমা পাঠাতে 
চেষ্টা কবব। রথী একতাড়া পাঠিয়েছে শোনা গেল। অমিয়কে এ 
সম্বন্ধে উৎসাহ দেবে, সে নানাবিধ সংবাদ কুড়িয়ে কুড়িয়ে ঝুড়ি ভি 
করচে।” 

৯৬ নং চিঠিতে (১৭ নভেম্বর ১৯৩১) অধ্যাপক প্রশান্তচন্র 
মহালানবিশকে রবীন্দ্রনাথ পবোক্ষে তার নিজের আট সম্বন্ধে বলছেন-__ 
“তুমি লিখচ সত্য উপলব্দিতে বিশ্বমনের ষে প্রকাশ" সেটা বোঝা 
যায় কিন্ত বসের অনুভূতিতে বিশ্বমনকে হাদয়ঙ্গম করি কিনা সন্দেহ 
থেকে যায়। অর্থাৎ অনুভূতিতে ব্যক্তিগত স্বাতন্থ্য ছাড়িয়ে গিয়ে 
শাস্বত চরমতাঁয় পৌছন যায় কিনা সেটাই বিচার্ষ। সৌন্দর্যবৌধের 
চরম আদর্শ বিশ্বমনের মধ্যে পুর্ণ আছে, না; সে দেশ কাল পাত্রে 
নিরন্তর বিচিত্র? এই বোধ যদি ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে বস্তুতই পথক 
হয়ে থাকে, এর যদি সার্মানবিক নিত্য মূল্য না থাকে তাহলে সুন্দরের 
প্রকাশে উৎকর্ষের বিচার চলতে পারে না । অন্তত সে বিচাবের জাদর্শকে 
অত্যন্ত পরিবর্তনশীল, প্রাদেশিক ও কৃত্রিম বলতে হয়। শিক্ষার দ্বার 
সাধনার দ্বারা এই বোধের উচ্চতর 'কিরাশের কথাটাকেও অগ্রাহ্া বলতে 
হয়। কিন্তু মানুষের ইতিহাসে দেখতে পাঁচ্চি শিল্পসৌন্দর্য যেখানে 
শ্রেষ্ঠতা লাভ করেচে সেখানে সকল কালের ও সকল দেশের মন্‌ 
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মিলিত হচ্চে। গ্রীসে রোমে চীনে ভারতে দক্ষিণ আমেরিকায় জাভায় 
জাপানে আদিম যুগের গুহ! প্রাচীরে ষে সব শিল্পসম্পদ দেখা দিয়েছে 
তাদের দেশ কাল ও জাতির পার্থক্য প্রভূত, তাদের বাহৃরূপেও যথেষ্ট 
স্বাতন্ত্য, তবুও মানুষের আনন্দের সম্মতি এখানে বাধা পাচ্ছে না। 
এ কথা সত্য যে নিঃশেষে প্রত্তেক ব্যক্তি কোনো শিল্প সামগ্রীতে এক 
জাতীয় রস পায় না। যেমন অনেকে আছে যার! বর্ণকানা! তেমনি 
অনেকে রূপকানা-তার। নিজের বাক্তিগত বিশেষ অভিরুচির বাইরে 
দেখতেই পায় না--তারা! যখন ভালে। জিনিসকে বলে আমার ভালো 
লাগল না তখন চুপ করে যেতে হয়, কিম্বা বলতে হয় হতভাগার 
বিশ্বরসৃষ্টি নেই । "*বুদ্ধি জিনিসট! অস্তিত্ব রক্ষার পক্ষে অপরিহাধ কিন্ত 
রুচিটা উপরি পাঁওনা। এমন কি সৌন্দর্য রুচির ক্ষুধায় অনেক সময় 
মানুষের স্বার্থহানি কৰে। যাদের সৌন্দযবোধ অসম্পূর্ণ সংসাবে তার! 
সার্থকতা লাভ কবে এ দৃষ্টান্তের অভাব নেই....**কিন্কু সৌন্দধবোধ 
সম্বন্ধে কোনে। সাংঘাতিক তাগিদ নেই । এইজন্যে এদিকে মানুষের 
শৈথিল্য ঘটেছে । এই বিষয়ে যথেচ্ছাচার আছে বলেই যে সাবমানবিক 
নিতাযবোধ মূলেই নেই তা আমি মানব নাঁ। ব। বিশ্বজনীনভাবে সুন্দর, 
যা উৎকুষ্ট, তার সঙ্গে সবত্র আমাদের সকলেরই চেতনার অন্ুকম্পন 
ঠিক তালে মেলেনি সে তো প্রতিদিনই দেখতে পাচ্ছি কিন্ত তবুও তো 
হাল ছেড়ে দিয়ে বলচিনে তবে আর কেন, সাহিত্যে শিল্পে উৎকর্ষের 
সাধনা তে। মরীচিকার অনুসরণ । সকল প্রকার বাধা-বিরুদ্ধতা 
সত্বেও অন্তরের মধ্যে জানি ষে উৎকর্ষের আদর্শ আছে, তাকে উপহাস 
করলেও অস্বীকার করলেও মে আছে ।***, 

ববীন্দ্র-চিত্রকলা নিয়ে সেকালে অনেকে হেঁয়ালী করেছেন। তার 
উত্তর মিলবে কবির নিজের কথায় । দেশের চেয়ে বিদেশের গুণিজনের 
মন জয় করেছিল কতখানি, সে কথা কৰি নিজেই বলেছেন। ওপরের 
চিঠি কটাই তার প্রমাণ 

ছোটবেলা থেকে আর্ট জগতের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয়। বিশেষ 
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করে জাপানী চিত্রকলার সঙ্গে। তারপর নোবেল পুরস্কার পাওয়ার 
আগে লগ্ুনে ইংরেজ শিল্পী রোদেনস্টাইনের সংস্পর্শে এসে আর্টচর্চ 
তিনি বাড়িয়ে দেন। ইউরোপে এলেই তিনি মিউজিয়ম, আট গ্যালারী 
দেখে বেড়ীতেন। ১৯১৬ সালে জাপানে বেড়াতে গিয়ে ইয়াকোহামায় 
তার থাকাব কথ। ছিল কয়েক দিন কিন্তু তিনি সেখানে কাটালেন 
তিন মাস। কিন্তু কেন? ইয়াকোহামায় তাইকাওয়ান নামে এক 
শিল্পীর সঙ্গে আটচচা নিয়ে তিনি মেতে ছিলেন ওই সময়ে । তারপর 
১৯২২ সালে কলকাতার প্রদর্শনী হল পল ক্রি ও কাগ্ডিনিস্কির ছবিব । 
১৯২৬ সালে তিনি জার্ধানীতে গিয়ে গুদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করলেন 
এবং স্ববরিরালিঞ্জম আট নিয়ে চর্চা শুরু করলেন। তাব বনু আগে 
১৯২৮ সালে কবি বিশ্বভারতীতে কলাভবন খুলেছেন। ১৯২৮ সাল 
থেকে ছবি আকাটা কবির কাছে প্রতিদিনের কাজ বলে মনে হত 
এবং তিনি আকতেনও নিয়মিত । 

যে স্ময়ে ইউরোপে স্ুররিয়ালিজম আর্ট আন্দোলন চলছে ঠিক সে 
সময়ে আরেকটি আন্দোলন চলে যাব না'ম দেওয়া হয় "নাইফ" অর্থাৎ 
সরল। যে আর্টে টেকনিকের মারপ্যাচ নেই । শিল্পীর সবল মনের 
অভিব্যক্তি । এই দলের নামকর। শিল্পীরা ছিলেন রুশো সেবাফিন, 
ভিবিন, বান্থায়া, বোশ" প্রমুখ এবং নেতা ছিলেন জার্মান চিন্তাশীল 
ভিলছেলম উড । প্রসঙ্গত এই আন্দোলনের গীঠস্থান ছিল প্যারিস । 
বিশেষজ্জদের মতে রবীন্দ্র-চিত্রকলায় “নাইফ আন্দোলনের ছাপও 
পাওয়া যায়। 

১৯৩০ সালের গোড়ায় রবীন্দ্রনাথ দক্ষিণ ফ্রান্সে বেড়াতে 
গিয়েছিলেন। সেখানকার একদল শিল্পীকে কবি তার কিছু ছবি 
দেখান। তারা উৎসাহিত হয়ে কবিকে প্রদর্শনী করতে অনুরোধ 
করেন তারই ফলশ্র্মতি হল প্যারিসের গ্যালারী পিগালে রবীন্দ্র- 
চিত্রকলার প্রদর্শনী ১৯৩০ সালের মে মাসে । ওই প্রদর্শনীর ক্যাটালগের 
ভূমিকা লিখেছিলেন সাহিত্যিক মাদাম কাউন্টেস্‌ আন্ন। দ্য নোয়াই। 
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১৯৩০ সালের জুন মাসে প্রদর্শনী হল লগ্নে ও বাম্িংহামে । ওই 
বছরের জুলাই মাসে হল বালিনের গ্যালারী ফার্দিনান্দ মোলার্‌এ। 
তারপর মিউনিখ ও ডেনমার্কের শালেণটেন-বুর্এ । এরপর হল 
আগস্ট মাসে জেনেভায় । মস্কোয় বিরাটভাবে হল সেপ্টেম্বরে গ্যালারী 
গোসেঞচদারস্তেন্নি মুজেই নোভোগে। জাপাদনোগো ইসকুশতাভায়। 
নভেম্বরে হল নিউইয়র্কে ও ফিলাডেলফিয়ায় । 


ফ্রালস 


প্রথম রবীন্দ্র চিত্রকলাব প্রদর্শনী হয় প্যারিসে ১৯৩০ সালের মে 
মাসে। তার বহু আগে তিনি নিয়মিত ছবি এঁকেছেন কিন্তু কাউকে 
দেখান নি কুষ্ঠ বোধ করে। দক্ষিণ ফ্রান্সে বেড়াতে গিয়ে কবি কিছু 
ফরাসী চিত্র সমালোচকদের দেখালেন তীর স্থষ্টি। তারা তো দেখেই 
মুগ্ধ । বললেন-_-চমতকাব, প্রথম শ্রেণীর আর্ট। এখনই একট! 
প্রদর্শনী করুন। তাদের উৎসাহে উৎসাহিত হয়ে কবি প্যারিসের আঁট 
গ্যালারী পিগালে প্রদর্শনী খুললেন। পারিসে রবীন্দ্র চিত্রকল! 
প্রদর্শনীর আয়োজন কে করেছিলেন তা নিয়ে অনেক বাক-বিতগ্ 
হয়েছে । কেউ বলেন শ্রীমতি ভিক্টোরিয়া ওকাম্পে!। আবার কেউ 
বলেন কাউণ্টেস আন্না দ্য নোয়াই। 

ফ্রান্সের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় তার প্রথম যৌবনে ৷ ১৮৭৮-৮০ 
এবং ১৮৯০ সালে ইংলগ্ডে থাকার সময় তিনি একবার প্যারিসে যান। 
তারপৰ ১৯১২-১৩ সালে ইউবেপ-আমেরিকা ভমণের সময়ে অল্প সময়ের 
জন্য প্যাবিস ছু'য়েছিলেন। 

কবি ফ্রান্সে তিনবাব বেশ দীর্থ সময় কাটান, ১৯২০ সালের 
গ্রীষ্মকালে; ১৯২১ সালের বসন্তভকালে আর ১৯৩০ সালের বসন্তকালে । 
আবার ১৯২৬ সালের ইউরোপীয় ভ্রমণ স্থচীতে ছিল জ্রান্স। তার 
আগে ১৯২৪ সালে দক্ষিন আমেরিক। যাত্র(র উদ্দেন্তে ফাব্সে- আরও 
একবার পদার্পন কবেন। স্ৃতরাং দেখ। যাচ্ছে ফ্রান্স কবির কাছে নস্ুন 
নয়। বহু-গুণ মুগ্ধ ও অনুরাগী ছড়িয়ে ছিল ফরাসী দেশ জুড়ে । 

এমনি এক ফরাসী অনুরাগী ম"ঃ আলব্যার কান্‌-এর বাড়িতে কয়েক- 
বার থেকেছেন কবি। প্যারিসের উপকণে বুলইন-সুর-সেইনের ছোট্ট 
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শহরের কে ছু কার্তর সেপ্তম্বর রাস্তার ধারে “অতুর ছু মণ্দ” ৰাড়ি। 
এটি মণ"; আলব্যার কানের বাড়ি। অভুর দ্য মদ অর্থাৎ ভূপ্রদক্ষিণ 
বাড়িতে প্রথমবার ছিলেন ১৯২০ সালে । সে বছর তিনি পুত্র-পুত্রবধূদেকে 
নিয়ে গিয়েছিলেন। তারপর ১৯৩০ সালের বসন্তকালে আরেকবার 
থাকেন আলব্যার কানের বুলইনের বাড়িতে দলবল (নয়ে। আলব্যার 
কানের দক্ষিণ ফ্রান্সে সমুদ্রোপকুল গ্রাম কাপআর্তার বাডিতে 
বিশ্রাম নেন কবি ১৯৩০ সালের মার্চ মাসে । ওখানেই কিছু ফরাসী 
সাংবাদিক তাব সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বিরাট বিরাট খবর ছাপে । রবীন্দ্র 
চিত্রকলা দেখেন এক ফরাসী সাংবাদিক নাম ত।র মত ভি. রুজিয়েব। 
তার লেখ প্রক।শি* হয় রবীঞ্র চিত্রকলা নিযে 'কমেভিয়া" পত্রিকায় 
২৯ মার্চ ১৯৩০ সালে । তারপবই শুরু হয় রপান্্র চিত্রকলা প্ুদশনীর 
তোড়জোড়। 

মালব্যার কানের বাটিতে থাকাব সময়ে কাবব সঙ্গে নিয়মিত দেখা। 
শোনা হ'ত হয় প্যারিসে, নয় তো বুলইনে বোমা বোল” আদ্রে ও 
সুজান কার্পেলে, কাউন্টেস মান্না দা নোয়!ই, দার্শানক বাশ এব 
সিলভা লেতির সঙ্গে । 

রবীন্দ্রনাথের ফবাসী গুণমুগ্ধ ও অনুরাগীর সথ্থ্যা যে কম নয় তার 
প্রমাণ পেয়েছি রবীন্দ্র শতবাধষিকীতে ১৯৬১ সালে । ফরাসী সরকার 
ও বিশ্ববিদ্ভালয় কর্তৃক আযোজিত রবীন্দ্র শতবাধিকী অন্নষ্ঠানগুলে! 
ছাড়াও বে-সর্কারী অনুষ্টান, রবীন্দ্র নাট্যানুষ্ঠান প্রদর্শনীর আয়োজন 
হয়। আলব্যার কানের উত্তরন্থ্রীর! তাদের বুলইনের বাড়িতে রবীন্দ্র 
প্রদর্শনীর আয়োজন করেন এক মাস ধরে। বুলইনের যে বাড়িতে 
কবি থাকতেন, সে বাড়িতে গিয়ে দেখি যেন রবীন্দ্রতীর্থ। কবির 
ব্যবহৃত জিনিস, চিঠিপত্র, হুবি, বই ইত্যাদি নিয়ে আলব্য।র কানের 
বাড়ির লোকেরা সুন্দর প্রদর্শনী খুলেছিলেন ১৯৬১ সালে। 

রবীন্দ্র শতবাধিকীতে ফ্রান্সে কী ভাবে ফরাসীর! শ্রদ্ব' জানিয়েছেন 
সে সম্বন্ধে ১৯৬১ সালের ২৪ জুন “যুগান্তর” পত্রিকায় আমার লেখা এক- 
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পূর্ণ বিবরণী ছাপা হয়। ওই সময়ে আমি প্যারিস থেকে নিয়মিত 
লিখতাম যুগান্তর পত্রিকায় “প্যারিসের চিঠি । সেই দিনের রিপোর্টে 
যা লিখেছিলাম তার হুবুহু তুলে দিচ্ছি। তা! থেকে বুঝবেন ফরাসীর৷ 
কত শ্রদ্ধাভরে রবীন্দ্র শতবাধিকী পালন করেছিল । 

“প্যারিস ১৮ই জুন ১৯৬১-_বিগত একটি সপ্তাহ প্যারিসে রবীন্দ্র 
সন্তাহ গেছে বললে ভুল বল! হবে না। সপ্তাহ ধরে চলে প্রায় 
প্রতিদিন রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বিভিন্ন সম্মেলন । 

প্যারিসে ববীন্দ্র শতবাধিকী শুরু হয়েছে গত বছরে নভেম্বর মাসে । 
সেই থেকে আজ পর্যন্ত গোঁটা-পনের সভা-সম্মেলন, জলসা, নাটকাভিনয় 
হয়ে গেছে এবং এ বছরটা ধরে আবও হবে । এখানে সেখানে বিক্ষিপ্তভাবে 
যে কত ববীন্দ্র-সভ1! হয়েছে তার হিসেব দেওয়া মুশকিল । তবে 
অধিকাংশই ছোটখাট স্বাধীনভাবে অনুষ্ঠিত। সরকারীভাবে ফরাঁসীরা 
“রবীন্দ শতবাষিকীর জাতীয় কমিটি' গঠন করেছে জানুয়ারী মাসে, 
যার প্টাপোষকতা করেছেন ফ্রান্সের সংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রী ম আদরে" 
মাঁলরো, পররাষ্ট্র মন্ত্রী ম* কুভ, দ্য মুরভিল্‌ ও শিক্ষামন্ত্রী মঃ লুসিয়া" 
পেই, সাহিত্যিক জ" ককৃতো! ও আরও অনেকে । কার্যকরী কমিটির 
সভাপতি হলেন প্যারিস বিশ্ববি্ঠালয়ের ভারতীয় সভ্যত। ইতিহাসের 
অধ্যাপক লুই রণু। 

ফ্রান্সের জাতীয় কমিটির তরফ থেকে ইতিমধ্যে তিন-চাঁরটে সভার 
অয়োজন করা হয়েছিল এবং সেগুলো সার্ঘকভাবে অনুষ্ঠিত হয়। 
৭ জুন তারিখে উক্ত কমিটির প্রচেষ্টায় একটি ছোট সভার আয়োজন হয় 
প্যারিস বিশ্ববিষ্ঠালয়ের ঘযা্তিতুত দ্য সিভিলিজাশিয়' এ্যা*দিয়ান্, 
(ভারতীয় সভ্যতা পরিষদ)-এ। ওই সভায় সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক 
লাকম্ব, প্রধান বক্তা ছিলেন সাহিত্যিক শ্রীবুদ্ধদেব বস্থু। রবীন্দ্র 
সাহিত্য সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বুদ্ধদেববাবু মানুষ রবীন্দ্রনাথের অনেক 
অজানা কথ৷ বলেছেন। তিনি বলেছেন যে, সবাই ভাবেন কবিত। 
লিখতে হলে চাই কবিত্ময় পরিবেশ । অনেক কবিও নাকি পরিবেশ 
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না পেলে লিখতে পারেন না। তীদের কলম দিয়ে কবিতা! বেরোয় 
না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কবিতবময় পরিবেশ ছাড়াই এমন কি রেলগাড়ীর 
কামরায় বসে রেলগাড়ীর ঝাকুনিতেও লিখেছেন অজজ্র কবিতা । 
তিনি কলম ধরলেই ঝরণা ধারায় বেরিয়ে আসত কবিতা । 

“ওই সভায় ম; আল্যা” দানিয়েলু রবীন্দ্র সঙ্গীতের ব্যাখ্যা করে 
শোনান। তারপর ব্যাখ্যা নয় সত্যিকারের রবীন্দ্র সঙ্গীত গেয়ে শোনান 
শ্রমতী বাজেশ্বরী দত্ত । 

“৮ জুন রাত্রে প্রাচ্য সুহৃদ সমিতির প্রচেষ্টায় মুজেগিমের হলে 
দেখান হয় আমাদের ফিল্ম ডিভিশনের ছুটে ডকুমেপ্টারী ছবি, তার 
সঙ্গে সত্যজিৎ রায়ের তোল! ছবি রবীন্দ্রনাথ । 

“৯ জুন ফরাসী জাতীয় কমিটি “রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন 
জনিয়ে সভার আয়োজন করে প্যারিস বিশ্ববিগ্ভালয়ের রিশ্যলু হলে। 
রাত ৯টায় আরম্ভ হয় অনুষ্ঠান, গিয়ে দেখি হলের গ্যালারি পূর্ণ। 
তিল ধারণের স্থান নেই। প্রচুর সংখ্যক দর্শক ও শ্রোতা! বাইরে 
অপেক্ষ। করছিলেন । এমন কি, সিডির ওপর বসে অনেকে শুনছেন। 
ওইদিন রাত নণ্টায় শুরু হর অনুষ্ঠান। সভায় সভাপতিত্ব করেন 
অধ্যাপক লুই রণু। সভাপতির ভাষণে তিনি বলেছেন যে, রবীন্দ্রনাথকে 
বলা উচিত ঝষি। পরের বক্ত। অধ্যাপক লাক্ম্ব রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য 
সৃষ্টিকে বলেছেন “তপোবন |” তিনি বলেছেন যেঃ বন ও তপোবনে 
বেশ তফাৎ আছে। তপোবনে বসে নাধন। করা যায়ঃ বনে বসে শয়। 

“ফরাসী সাহিত্যিক সমিতির সভাপতি ম* ফ্রান্সিস দিদেলে। 
রবীক্্র সাহিত্যের বিভিন্ন দিকের আলোচনা করেন। তারপর ভারত 
সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রী অধ্যাপক হুমায়ূন কবীর বলেন যে, "এখানে 
আমি ইংরেজী ভাষায় বলছি, যে ভাষা আমারও নয় আপনাদেরও নয়, 
স্থতরাং ক্ষমা করবেন। বরং রবীন্দ্রনাথ যে ভাষায় লিখেছেন সেই 
বাংলা ভাষা আমার মাতৃভাষা এবং সেই ভাষায় বক্তৃতা করতে 
পারলে আমি সবচেয়ে গৌরব বোধ করতাম । 
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“€ই সভার ছিতীয় পর্বটি ছিল রবীন্দ্র সঙ্গীতের । রবীন্দ্র সঙ্গীতের 
ব্যাখ্যা করেন ম"; দনিয়েলু এবং তার প্রচেষ্টায় রবীন্দ্রনাথের ছুখানি 
গান ফরাসীতে গেয়ে শোনান মণ পিয়ের জনরে, পিয়ানো বাজান ম'ঃ 
কার্লো৷ বাং ড় বায়ু বহে বেগে'-র ফরাসী ভাষ্য হয়েছিল চমৎকার । 
ছুখানি রবীন্দ্র সঙ্গীত গেয়ে শোনান শ্রীমতী রাজেশ্বরী দত্ত । তারপর 
প্যারিসের ভারতীয় ছাত্রের একটি দল রবীন্দ্র সংগীত পরিবেশন করেন। 

“রবীন্দ্র কমিটির আয়োজনে শুক্রবার ১০ জুন, প্যারিস রেডিও 
থেকে প্রচারিত হয় দেড় ঘণ্টায় “রবীন্দ্র স্মরণ অনুষ্ঠান। রবীন্দ্র 
সজগীতে ও কথিকায় রবীন্দ্রনাথের জীবন ও সাহিত্য সম্বন্ধে বলেন, ম" 
পিয়ের আমাদো, অধ্যপক মেল্‌, অধাপক লাকম্ব, ম*: দানিয়েল্যু ৷ 
তারপর রেডিও আর্টিস্টবৰা অভিনয় করে করামী ভাষায় “রাজা? । 
রেডিও প্রচারিত কথিকা, সঙ্গীত ও “রাজা” আভিনয় সকলের ভাল 
লেগেছে । প্যারিস রেডিও থেকে আরও তিনটি রবীন্দ্রানুষ্ঠান প্রচারিত 
হয়। এবারকার রবীন্দ্র সভ। সম্বন্ধে প্যারিসের অনেকগুলো পত্রিকাই 
সংবাদ পরিবেশন করেছিল । 

“১৩ জুন, এখানে থিয়েটার ল্যভ্‌রএ রবীন্দ্রনাথের “ডাকঘর; 
অভিনীত হচ্ছে ফরামী ভাষায় । ২৫ জুন, থিয়েটার ভিয়ে। 
কলম্বিয়েতে কিছু ফরাসী সাহিত্যিক রবীন্দ্র কবিতার আবৃত্তি করেন 
এবং সঙ্গতীও পরিবেশন করেন । 

“ফ্রান্সে বিশেষ করে প্যারিসে রবীন্দ্রসভার আয়োজন করছেন 
ফরাসী চিন্তাশীল মহল শ্রদ্ধা সহকারে । রবীন্দ্রানাথের ওপর অনেকগুলো 
ফরাসী বই ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে এবং ভবিষ্যতে আরও হবে । 
সেদিন কাফেতে বসে আছি অনেকদিন পর এক পুরোনে। বন্ধুর সঙ্গে 
দেখা হল। বন্ধুবর বলে উঠলেন যে, বুবীন্দ্র সাহত্য ওকে মুগ্ধ 
করেছে। ফরাসী ভাষায় যা পেয়েছেন তাই গিলেছেন। মূল ভাষায় 
পড়তে না! পারার দরুণ অনেক আফ.শোষ করল ছেলেটা । রবীন্দ্র 
নাথের প্রতি বিদেশীদের শ্রদ্ধা এখানেই বোঝা যাবে । 
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“রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা নিবদেন নিয়ে ফরাসীর! অনেক সভার 
আয়োজন করেছে। প্যারিসে ভারতীয় দতাবাসের তরফ থেকে অন্তত 
একটি রবীন্ড্ানুষ্ঠানের আয়োজন করা উচিত ছিল। প্যারিসে ভারতীয় 
দূতাবাসে একটি সংস্কৃতি দপ্তর আছে। সেই সংস্কৃতি দপ্তরের তরফ 
থেকে রবীন্দ্র জন্মোৎসব পালিত হওয়া উচিত ছিল। আরও উচিত 
ছিল এই সংস্কৃতি দপ্তর থেকে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে ফরাসী ভাষায় ছোট 
পুস্তিকা প্রকাশ ।” 

১৯৬১ সালের সার! বছর ধরেই চলে ফ্লান্সময় রবীন্দ্র শতবাধিকী 1. 
তার শেষ পায়ে বা সব অনুষ্ঠান হয় যে সম্বন্ধে একটি রিপোর্ট 
পাঠাই যুগ্ান্তরে। আমার 'প্যারিসেব চিঠি-তে ছাপা হয় ১৬ 
জানুয়ারী ১৯৬২ সালে। তার থেকে কিছু অংশ তুলে দিচ্ছি। 

“প্যারিম, ডিসেম্বর ১৯৬১--ফ্রান্সের রবীন্দ্র শতবাধিকীর 
জাতীয় কমিটিব শেষ কর্মনূচী হিসেবে “বিবলিওথেক নাশিওনাল'-এ 
(জাতীয় গ্রন্থাগার ) রবীন্দ্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয়েছে ২৫ নভেম্বর, 
চলেছে ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহ পধন্ত। ববান্দ্র প্রদর্শনীতে দেখান 
হয়েছে রবীন্দ্রনাথেব আঁক ছবির সংগ্রহ, রবীন্দ্রনাথের লেখা কয়েক- 
খানা! বাংলা! বই, কিছু ইংরেজী অনুবাদ আর ফরাসীতে অনুদিত বই- 
গুলোর সংগ্রহ। আরও ছিল রবীন্দ্রনাথের ফটো, শাস্তিনিকেতনের 
ছবিসহ ইতিবৃত্ত, রবীন্দ্রনাথের সাথে রোমা রোল" ও আন্রে জিদের 
চিঠিপত্রের আদান-প্রদান । তাছাড়া ছিল রবীন্দ্রনাথের ইউরোপ ভ্রমণের 
কতকঞ্চলো ছবি এবং কবির প্যারিস অবস্থানকালের ছবিগুলে। ৷ 
রবীন্দ্র চিত্রকলার প্রথম প্রদর্শনী হয় প্যারিসের পিগাল গ্যালারীতে, 
তার কয়েকট। ছবি এতিহাসিক। 

রবীন্দ্র সাহিত্যের যতগুলো! গ্রন্থ ইংরেজীতে অনুদিত হয়েছে তার 
অধিকাংশ ফরাসীতে অনুদিত হয়েছে । অনেক বই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের 
আগে বেরিয়েছিল, সেগচলে৷ এখন আর পাওয়া যায় না। সেগুলোর 
হদিল পাওয়। গেল এই প্রদর্শনীতে । প্রদর্শনীর কর্তৃপক্ষ 'এই উপলক্ষে 
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একটি রবীন্দ্রস্মরণী গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। বইটাতে আছে রবীন্দ্র 
জীবনী, রবীন্দ্র গ্রন্থপঞ্তীর পুর্ণ বিবরণ ও ইতিহাস । ভবিষ্যতে ধারা 
রবীন্দ্র সাহিত্যের ওপর গবেষণা করবেন তাদের এই গ্রন্থটি অত্যন্ত 
প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত হবে। প্রদর্শনীতে কৌতৃহলের ভীড় 
লেগে ছিল। 

ববীন্দ্র প্রদর্শনী উপলক্ষে বিখ্যাত সাহিত্য সাপ্তাহিক “লে লেত.ব 
ফ্রীসে (যাব সম্পাদক কবি আরাগ') পত্রিকায় “ববীন্দ্রনাথকে দেখেছি, 
প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে। এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন প্রবন্ধে 
বিস্তৃত আলোচন। কর! হয়েছে । রবীন্দ্র শতবাধিকী উপলক্ষে এখানকার 
বিখ্যাত প্রকাশক 'গাঁলিমার, কোম্পানী রবীন্দ্রকবিতা সম্কলন প্রকাশ 
রুবেছেন। বইটি এত সুন্দরভাবে ছাপান ও বীধান যে তাতে সামান্য 
দাগ ফেলতে কষ্ট হবে। তার ওপর রয়েছে রবীন্দ্রনাথের ছবি থেকে 
তার আকা চিত্রের ছবি, আর আছে মুঘল যুগের কিছু ভারতীয় চিত্রের 
ছবি। বাংল! বা ইংরেজী ভাষায় রবীন্দ্রনাথের কোনো বই এমন 
পবিপাটি ও সুরুচিসম্পন্নভাবে প্রকাশিত হয়েছে বলে আমার তো 
অন্তত জানা নেই। গ্রন্থ মুদ্রণ ও সম্পাদনাও যে একট! আট তাঁর 
পরিচয় মিলবে এই বইটি থেকে। ফরাসী ভাষায় রবীন্দ্রনাথের কিছু 
কাঁবতা ও কয়েকটি গল্পের আরও একটি সন্কলন প্রকাশিত হয়েছে, যার 
প্রচ্ছদপট এ'কেছেন বিশ্ববিখ্যাত চিত্রকর পিকাশো। তার ওপর 
রয়েছে কতকগুলে। চমৎকার ছবি ।” 

ফরাসী সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের সঙ্গে কবির ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ 
ছিল; সেকথ। আগেই বলেছি। বিংশ শতাব্দীর প্রথম তিন দশকের 
যে কজন করাসী সাহিত্যিক ছিলেন “আধুনিক' ও প্রথম শ্রেনীর তাদের 
সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যোগাযোগ রক্ষা করে চলেন তার শেষ দিন পধন্ত 
এবং সেই সব ফরাঁসী কবি সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথকে গ্রীতির চোখে 
দেখতেন তার পরিচয় আমি পেয়েছি বহুবার দীর্ঘ ফ্রান্স প্রবাসে । 

ছুই ফরাসী কবি পল্‌ ক্লোদেল এবং ছআমেল রবীন্দ্রনাথকে শুধু 
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চিনতেন না! তারা রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বন্থ লেখ! লিখেছেন, বিভিন্ন 
সময়ে ফরাসী পত্র-পত্রিকায় । 

রোম'্যা রোলীকে রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গদের মধ্যে ধরা হয়। কিন্ত 
আরেকজন ফরাসী সাহিত্যিক আন্তর্জীতিক খ্যাতিতে রোমণ্য। রোলর 
চেয়ে খাটো নন। তিনি নোবেল প্রাইজ প্রাপ্ত । আমি আদ্রে জিদ 
এর কথা বলছিলাম । রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার লাভের সামান্য 
কিছু আগে লগ্নে গীতাঞ্জলির ইংরেজী অন্ুবাদ প্রকাশিত হয়েছে । 
ওই সময়ে কবির সঙ্গে আদরে জিদ-এর কেমন করে আলাপ হয় তার 
বিস্তৃত বিবরণ আমর! জানিনা । গ্বীতাঞ্জলির একখানা ইংরেজী মন্ুবাদ 
হাতে পেয়ে আব্রে জিদ মোহিত হয়ে পড়েন। ওটার ফরাী অনুবাদে 
হাত দেন তৎক্ষণাৎ আদ্রে জিদ্‌। আীদ্রে জিদ-এর ফরাসী অনুবাদ 
গীতাঞ্জলির নাম রাখা হয় “ল্যফরন্দ লিরিক্‌। প্রকাশ করেন 
প্যারিলের প্রকাশক সংস্থা 'গালিমার ১৯১৪ সালে। রবীন্দ্রনাথের 
“ডাকঘর” নাটকাটির ফরাসী অনুবাদকও আদ্রে জিদ। রবান্দ্রনাথের 
“ডাকঘর, ফ্রান্সে চিন্তাশীল মহলে পরিচিত নাটক। বছরে একবার না৷ 
হক এক-হুই বছর অন্তর এই নাটকটি মঞ্চস্থ হয়। আমি তো পনের 
বছরে অন্তত সাত-আটবার অভিনীত হতে দেখেছি। 

আরেকজন নোবেল প্রাইজ পাওয়া ফরাপী সাহিত্যিক বিংশ 
শতাব্দীর প্রথম দশক থেকে রবীন্দ্র অন্ুরাগী। ইনি কবি সা জন 
প্যার্স। কবি সা! জন প্যার্স জনগণের কবি নন। ইনি চিন্তাশীলদেব 
কবি। এ'র লেখার ঢং সম্পূর্ণ শবতন্ত্। প্রতিটি কাব্য দর্শন ঘে ষা। 

রবীন্দ্র শতবাধিকীতে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে যত লেখা প্রকাশিত হয় 
ফ্রান্সে তার মধ্যে স্যা জন প্যার্সের লেখাটাকে আমি সর্বশ্রেষ্ঠ 
বলে মনে করি। 

করাসী কবি সা জন প্যার্স ১৯৬০ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার 
পেলেও তিনি কিন্তু ফরাসী জনসাধারণের কাছে তেমন পরিচিত নন। 
ফরামী জনসাধারণের মধ্যে আমি এমন অনেককে দেখেছি যে, তার! 
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শিক্ষিত, স*যা জন প্যার্সের নাম শুনেছে কিন্তু তার কবিতা পড়েনি 
এদের সংখ্যাই বেশী। 

স'্য জন প্যার্স জনপ্রিয় নন তার প্রধান কারণ, তিনি সহজ-সরল 
ভাষায়, চিরাচরিত প্রথায় পয়ার ব! ছন্দ মিলিয়ে কবিতা গাথেন নি। 
ভাষার দিক দিয়ে তিনি মাইকেল মধুস্দন দত্ত, ছন্দের দিক দিয়ে স্তবধীন 
দত্ত বা বিধুট দে। তার ওপর আরও আছে। তাঁর কবিতা যেন 
দার্শনিক প্রবন্ধের কাব্যিক আকার। এ হেন দার্শনিক কবি যখন 
ফরাসী সাহিত্যে জশাকিয়ে বসতে পাবেন নি, সেই সময়ে অর্থাৎ প্রথম 
মহাযুদ্ধের পুরে রবীন্দ্রসাহিত্যের সাথে ফরাসী সাহিত্যিক মহলে পরিচয় 
কবিয়ে দেন সা জন প্যার্স। 
' ফরাসী সাহিত্যিকদের মধ্যে তিনিই প্রথম, বিনি ববীন্দ্রনাথেব সাথে 
শুধু প্রথম আলাপ নয়, তার গীতাঞ্জলি যাতে ফরাসীতে অনুদিত হয় 
তার ব্যবস্থা কবেন। সশা জন প্যার্স গীতাঞ্জলির ইংরেজী অনুবাদটি 
সংগ্রহ কৰে প্রথমে পড়তে দেন আরেক নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত ফরাসী 
সাহাত্যক আদ্রে জিদকে। পবে আব্দে ভ্দ্‌ গীতাঞ্জলির ফরাসী 
অনুবাদ প্রকাশিত করেন। গীতাঞ্জলির ফরাসী অনুবাদের পর থেকে 
ফরাসী সাহিত্যিক ও পাঠক মহলে রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রতি কৌতুহল 
বাড়তে থাকে । যার ফলে বছরের পর বছর ধরে রবীন্দ্রসাহিত্য ফরাসী 
ভাষায় অনূদিত হতে থাকে এদিক দিয়ে রবীন্দ্রসাহিত্যান্ুরাগী মাত্রেই 
স"যা জন পার্স-এর কাছে ধণী। 

ফরাসী পাহিত্য-পত্রিকা “লা ন্থ্যভেল রত্যু ফ্রাসে'জ'-এর নভেম্বর 
১৯৬১ সংখ্যায় রবীক্জর শতবাধিকীর প্রতি শ্রদ্ধার্থ নিবেদন করে কৰি 
সশ্য। জন প্যার্স যে প্রবন্ধটি লিখেছেন, সেটি অমূল্য । এত ছোট প্রবন্ধে 
রবীন্দ্রদর্শন এমন পরিষ্কারভাবে কেউ ব্যক্ত করতে পেরেছেন বলে আমার 
জানা নেই। আমার মনে হয় তা সা! জন প্যার্সের মত ব্যক্তির 
পক্ষেই সম্ভব । 

রবীন্দ্রনাথের সাথে ভার পরিচয় পৰ সম্বন্ধে প্রথমে বলি। প্রথম. 
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মহাযুদ্ধের পূর্বে ১৯১৩ সালে রবীন্দ্রনাথের সাথে তার প্রথম সাক্ষাৎ হয় 
লগ্তনে। তখন কিস্তু তিনি স'যা জন প্যার্স বলে পরিচিত নন। সণ্য। জন 
পার্স তীব ছদ্মনাম । আসল নাম ছল আলেকব্সি সা লেজে। আলেক্সি 
সা্যা লেজে তখন ফরাসী পররাষ্ট্র দপ্তরে উচ্চপদস্থ কর্মচারী | লগুনের 
ফরাসী দূতাবাসে কর্মনিরত। তখন তিনি ছদ্মনামে লিখতেন। 
তখনকার ছদ্মনাম ছিল সা লেজে। সরকাবী চাকরির ফাকে 
সাহিতাচ্চা চলছে তখন তার । শিল্পী ও দার্শমিক মন কখনে। সরকারী 
ফাইলের স্ূপে ঢাকা থাকতে পারে না, দে মাথাচাড়া দিয়ে উঠবেই। 
তার প্রমাঁণ সাযা জন প্যাস। 

লগ্ডনে তখন রবীন্দ্রনাথের বিজয়পতাকা উডছে। ইংরেজ 
সাহিত্যিকরা জটল। করছে রবীন্দ্র প্রতিভ। নিয়ে । সেই জটলায় যোগ 
দেন সশ। জন প্যার্স। বলা! বাহুল্য, রবীন্দ্রপ্রতিভায় সা জন প্যার্স 
ডুবে যেতে বাধ্য হন। তাব নিজের কথায় । “তখনও মহাযুদ্ধ বাধেনি । 
প্রথম মহাধুদ্ধের মাগে তাব সাথে লগ্নে হল পরিচয় । আমি কবাসী 
যুবক, তিনি আমার চেয়ে হখন বছব ত্রিশেক বড। আলোচন৷ 
চলছিল পশ্চিমের ভবিষৎ নিয়ে । 

“লগুনের সাউথ কেনসিউন-এর এক বাড়িতে বসে আমাদের 
আলোচনা চলছিল সমকালীন ইতিহাস নিয়ে । তখন পশ্চিমী শক্তির 
রবি মগ্যগ্রগনে, তার জাধিপত্য জগৎ জুড়ে। পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলোর 
কারখানার চিমনি দিয়ে নির্গত হচ্ছিল শক্তি ও শিল্প প্রসারের ধেখয়া । 
বিজ্ঞীনের সাথে সাহিত্য ও শিল্পের জয়যাত্রা বয়ে চলেছে তখন ইউবোপ 
জুড়ে । পশ্চিমের মানুষ তখন কামারশীলায় লোহা পিটছে। নির্মাণ 
করছে হাতিয়ার." রবীন্দ্রনাথ কিন্তু তার সন্দেহ প্রকাশ করে আমায় 
সব বললেন । 

“তার সবচেয়ে ছুঃখ তখন যান্ত্িকতার অতি বাড়াবাড়ি। 
অতিমাত্রায় শিল্প সমৃদ্ধি ও কলকারখানার বিষম পরিণতির কথা তাকে 
নাড়া দিয়েছে । সভ্যতার সংকট থেকে সভ্যতার ধ্বংস যে আসছে তা 


৫8 


তিনি তখনই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তিনি দিব্যদৃষ্টিতে 
উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, সমষ্টিগত মানুষ থেকে একলা মানুষের 
ধ্বংস কিভাবে এগিয়ে আসছে। 

“তাহলে সমস্যার সমাধান? কোন পথে তার সমাধান, কোন 
পথে সে এগুবে? তার কাছে আধ্যাত্মিক পথই ছিল শ্রেষ্ঠ, তাতেই 
মানবের রক্ষা ও উন্নতি। তার কিন্তু তখন পশ্চিমী অতিমাত্রায় 
'প্র্যাগমাটিজম্‌-এর প্রতি আস্থা নেই। কারণ তাব মতে পশ্চিমী 
প্র্যাগমাটজিম* সংকট থেকে সভ্যতাকে বাঁচাতে সক্ষম নয়। উার 
আস্থা ছিল ফরাসী মানবতাবাদ'দের প্রতি । তার শ্রদ্ধা ছিল করাসী 
উদ্বনীতি ও স্বাধীনতার বাণীর প্রতি । 

“আমার কাছে তিনি জানতে চাইলেন ফরাসী সাহিত্যিকদের সাথে 
আলাপ-পরিচষের পথগুলো। আমার আরেক বন্ধু আদরে জিদের 
ন/থে তার আলাপের ব্যবস্থা করেছিলাম । আরও অনেকের সাথে ।-"" 
যুদ্ধের পব অনেক কাল তীর সাথে দেখা হয়নি । মামি যখন চীনে, 
তিনি তখন জীপানে। বন্ধুদের কাছ থেকে জানতে পেলাম তিনি তখন 
চলেছেন আমেবিকাব দিকে । পশ্চিম থেকে পূৰে । কিন্তু সে পূর্বও 
পশ্চিমী সভ্যতাৰ কেন্দ্র। তিনি প্রাচ্যের পবিব্রাজক, চলেছেন 
মৈত্রীর বাণী প্রচার করতে! ভাবাক্রান্ত হৃদয়ে তিনি চলেছেন মানুষে 
মানুষে আত্মা ও প্রেমের বিনিময় কবতে। কি প্রাচ্য, কি পাশ্চাত্য 
তার একই গান_মৈত্রী। মানুষে মহত্ব প্রচার কবতেই তিনি তখন 
পদত্রজে বেরিয়েছিলেন। মনুষ্য আত্মার প্রতিরক্ষাতেই। 

ভাব পেছনে ছিল শাশ্বত ভারত । কত ঝড় বয়ে গেছে তার 
ওপর দিয়ে। ইতিহাসের ঝড-বৃষ্টি তাকে ধুইয়ে দিয়ে তাকে রেখেছে 
পরিষ্কৃত কবে । ভাবতেব ভাগ্য যেন মানুষেরই ভাগ্য । 

“রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধানিবেদন মানে করানীদের সবোচ্চ আদর্শ 
মানবতাবাদের প্রতিই শ্রদ্ধানিবেদন | 

“আমাদের কাছে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সবার ওপরে, এমনকি তারই 
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অধ্যাত্ববাদেরও ওপরে। তার উজ্জ্বল ললাটে দেখা যেত দুই রশ্মির 
বিবরণ £ কবি হিসেবে তিনি কবিদের শ্বপ্নকেও ছাড়িয়ে গেছেন । আর 
তাঁর কাব্য দেশ-কাল-পাত্রের অতীত । সে চিরন্তন। খুজে বেড়িয়েছে 
সে মানুষের উৎস, অন্তহীন মানুষের সত্তী। যার ছিল না৷ আদি ও 
অন্ত, অশেষ তার আশা ও আকাজ্া | 

“তিনি ছিলেন যেমন চিরযুবক তেমনি তাঁর কবিতা। তার 
যশোগৌরব লুকিয়ে রয়েছে তার কাব্যে, তিনি পৃর্ণভাবে জীবন্ত তার 
কবিতায়, সে জানে প্রতিটি প্রানীর জীবনম্পন্দন। 

“তিনি আমাদের পশ্চিমের সমাজে এখনও জীবন্ত। তার 
গীতাঞ্জলির মধ্য দ্রিষে তিনি করছেন বিচরণ। একমাত্র গীতাঞ্জলি ; 

তাঞ্জলিই যেন এশিয়াব কোন এক বুহৎ বটবুক্ষের মতন। প্রকাশ 
করেছেন তিনি বিশুদ্ধ আত্মার আট যার সাথে রয়েছে রহস্তময়ীৰ 
আত্রাণ ; আরও রয়েছে আত্মার দিগ. বিজয় । 

“তার দূরের বাণী আমাদের করেছে নিকট; তার প্রাচ্যসঙ্গীত 
আমাদের দিয়েও গাইযেছেন সবত্র। তার স্বদেশী মৌনুমী বাতাস 
বইয়েছেন আমাদের দেশে, শিখিয়েছেন তার দেশের আচার । 
ফরাসীদের কানে সে স্ব নতুন হলেও তাতে ছিল আন্তর্জাতিক আত্মার 
ডাক। সেখানেই রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠত্ব । 

তিনি আমাদের মধ্যেই বিরাজ করছেন, যেন বূপকথারাজোর 
অতিথি। শুভ্র তার বেশভূষা, এনেছেন তিনি নতুন বার্তা। অতি 
অক্পসংখ্যক মানুষের মধ্যে তিনি শ্রন্দর, দার্শনিকের চেয়ে সুমধুর কে 
গেয়েছেন মানুষের জয়গান। সুমধুর তার চাহনি । যেন সবটাই 
রূপকথার রাজ্য। সেই রূপকথার রাজ্যে তিনি আমাদের কাছে তুলে 
ধরেছেন তার যৌবনের কবিতা, সে যেন অতি সাধারণ মানুষের অব্যক্ত 
বাণী। 

“এমনি এক যুগসন্ধিক্ষণে রবীন্দ্রনাথ এসে দাড়ালেন আমাদে মাঝে । 
ছুই জগতের মাঝে তে| বটেই, ছুই কালের মাঝে । বিরাট পুরুষ তিনি 
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শতাব্দীর বাইরে, আবার তিনি ভেতরেও, একাধারে তিনি অতীত- 
কালের কবি আবার অন্য দিকে তিনি আজকের। কারণ তিনি 
কালজয়ী । 

ক্ষীণজীবী মানুষের হুঃখ-ছূর্দশায় যতখানি তিনি ব্যথিত হয়েছেন, 
ঠিক ততখানি ব্যথ৷ পেয়েছেন তার সমকালীন মানুষের ও সমাজের 
বেদনায় । ইউবোপে তিনি এসেছিলেন তার বাণী শোনাতে, সমাধিস্থ 
হতে নয়। আবও দেখেছি তার স্বদেশপ্রেম, তার স্বচ্ছ বিচার- 
বিশ্লেষণ । 

“তার মৃত্যুর অনেককাল পরে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ধ্বংসম্ভূপ দেখে 
তার এশ্ববিক বাণীর কথাই মনে করিয়ে দিয়েছে বারবার। যে 
সম্বন্ধে আমি তার সাথে আলোচনা কবেছি মনেক কাল আগে। 
প্রাচোৰ রবীন্দ্রনাথ পাশ্চান্তেব মানুষকে যা বলেছিলেন বহু আগে, 
তার ফল আমরা দেখলাম। কবি রবীন্দ্রনাথ তাই এখনও জীবিত। 
ফ্রান্স তার প্রতি আস্থা বাখে, কবে শ্রপ্ধা। ভারতের সেই মহান 
পরিব্রাজক এখনও আ।মাদেব পথ দেখিয়ে চলেছেন । 

“তাব মর্মবাণী এখনও আমাদের নধ্যে জাগ্রত। তার বাণী প্রতিটি 
আত্মার মধ্যে জেগে উঠক ॥ এই আমার কামনা ।” 

রবীন্দ্র চিত্রকলার প্রথম প্রদর্শনী প্যারিসে হয় বলেই আমাকে এত 
কথ। বলতে হল যে, রবীজ্রনাথেব সঙ্গে ফ্রান্সে ব। তাব চিন্তাশীল 
মহলের পবিচয় বুকালের এবং কত ঘনিষ্ঠ ছিল। সুতরাং রবীন্দ্র 
চিত্রকল। প্রদর্শনীর আয়োজনে কিছু "রাসী রবীন্দ্র-অন্ুরাগী এঁগিষে 
আসবেন তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই । 

গ্রীমতি ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো একজন অকৃত্রিম ববীন্দ্র-অন্ুরাগীণী । 
রবীন্দ্র চিত্রকলার প্রদর্শনীর কথ শুনে তিনি ন্ুদুব আর্জেন্টিনা থেকে 
প্যারিসে আসেন । প্যারিসে রবীন্দ্র চিত্রকল। প্রদর্শনী সাজাবার কাজে 
হাত বাড়িয়ে দেন শ্রীমতি ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো। রবীন্দ্র চিত্রকলার 
সঙ্গে শ্রীমতি ওকাম্পোর পরিচয় বহু আগে থেকে । রবীন্দ্রনাথ যখন 
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আর্জেন্টিনায় তিন মাস শ্রীমতি ওকাম্পোর অতিথি ছিলেন, তখন 
ওকাম্পোর উৎসাহে কবি বনু ছবি এঁকেছেন। সেটা ১৯২৪ সাল। 

শ্রীমতি ওকাম্পো বলেছেন £ “কবি তার পাগুলিপি . কেটেকুটে 
অসুন্দর করতেন না । কলমের ডগা দিয়ে নানা রকমের পক্ষী-পাখালি ব৷ 
কাল্পনিক প্রাণীর ছবি ফুটিয়ে ভুলতেন। মিরালরিয়াতে যখন 
তিনি কবিতা লিখতেন, তখন তাব পাগুলিপিতে এসব দেখেছি । তখন 
তার আকার মধ্যে এক বিরাট অঙ্কন শক্তি আবিষ্কার করেছিলাম । 

ওঁর একট ছোট খাত! টেবিলে পড়ে থাকত, ওরই মধ্যে কবিতা 
লিখতেন বাংলায় । বা"লা বলেই যখন তখন খাতাটা খুলে দেখা 
মামার পক্ষে তেমন দোষের ছিল না । এই খাতা আমাকে বিস্মিত 
কবল মুগ্ধ করল । 

তাঁর লেখার মধ্যে আঁকি-বুঁকি থেকে বেরিয়ে আসত সব বকম মুখ, 
প্রাগৈতিহাসিক দানব, সরীন্থপ অথবা নানা! আবোল-তাবোল । একদিন 
কাকি কবে বললাম, এর কয়েকট পুষ্ঠাব ছবি তুলতে দিতে হবে 
আমায় । 

আামাকে খুশী কববাঁব জন্য রাজী হলেন কবি। সেই ছে।ট খাতাটাই 
হলে! শিল্পী ববীন্দ্রনাথেব সুচনা পৰ | সান ইসিদ্রার ছ' বছর পর 
প্যাবিসে যখন দেখা হল কবির সঙ্গে তখন ওর খেলা দাঁড়িয়ে গেছে 
ছবিতে । 

সেদিন কবিকে চিত্রাঙ্কনে মনোনিবেশ করতে প্রচুর উৎসাহ 
দিয়েছিলাম । কবি চুপ করে আমার কথা শুনলেন, কিন্ত কোনো উত্তর 
দিলেন না। এর কয়েকদিন পর তিনি আমাকে ডেকে নিয়ে বললেন-_ 
“বিজয়, উৎসাহে আমি এ কাজ করব। তবে ভুলি দিয়ে আমি ছবি 
আঁকব না। কলম দিয়েই তুলির কাজ সম্পন্ন করব । যে কলম দিয়ে 
কথার কাব্য লিখি, সেই কলমে রং এবং রেখার কাব্য লিখতে পাৰি 
কিনা, তারই একটা পরীক্ষা-নিরীক্ষ। চালাতে চাই ।" 

প্যারিসে গ্যালারী পিগালে যেদিন রবীন্দ্র চিত্রকলা প্রদর্শনীর 
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উদ্বোধন হল সেদিন কবিকে নিয়ে একটি গ্রুপ ছবি তোলা হয়। ওই 
ছবিতে দেখা যায় কাউন্টে্‌ আন্না ছ্ভ নোয়াই, পল্‌ লেওঁ-_সরকারি 
চিত্রকল! বিভাগের ডিরেক্টর, ববীন্দ্রনাথ, ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো এবং 
ফাল্সিস্‌ ছ্য ক্রোয়াশে। 

প্যারিসেব গ্যালাবী পিগালে রবীন্দ্র চিত্রকলাব প্রদর্শনী চলে ? 
থেকে ১৯ মে ১৯৩৭ সালে। ওটিব আয়োজনে ছিলেন পিগাল 
থিয়েটাবের ললিত কলাবিভাগ এবং পা1বিসের 'আসোসিয়েশ" ফ্রখসেজ 
দেজ মমি গ্য লরিয়”_ফ্রান্সের প্রাচী সুহৃদ সমিতি । এই উপলক্ষে 
একটি ছোট পুস্তিকা প্রকাশিত হয। হাক ভূমিকা লেখেন কাউন্টেস 
আন গ্ভ নোযাই এসং তাতে ছিল চিত্র পরিচিত ক্যাটালগ । সব শুদ্ধ 
একশ হাবিবশটি ছবি প্রদ্িত হযেছিল। রব্রবীন্দ্র চিত্রকল। প্রদশনা 
উপলক্ষে পুস্তিকায় কাউন্টেম দ্য নোরাইযেব লেখা প্রবন্ধ “লে বেভ্‌ 
ভিজিবল্‌ গ্ঠ ববীন্দরনাথ টা।গোর' পুনরায় ছাপা হুঘ তার পবের দিন 
(৫ মে ১৯৩০ ) “লে নুভেল লিতবেয়াব' পত্রিকায় । তারই ইংরেজী 
অনুবাদ পরে প্রকাশিত হয় মডার্ণ বিজ্যুত্ে নভেম্বব ১৯৩০ । ওটি 
লিখেছিলেন মিঃ আব. এম. মিলওয়ার্ড। প্রবন্ধটিব নাম ছিল 
“রবীন্দ্রনাথ টোগে'্স পেইন্টিং । আন গ্ভ নোয়াইয়েব লেখ! অনুদিত হয়ে 
[পা হয় “রবীন্দ্রনাথ ট্যোগোর্স ড্রিঘ মেড ভিজিবল' । 

প্যারিসে রবীন্দ্র চিত্রকলা প্রদর্শনীব নিমন্্ণ পত্রের তারিখ ছিল 
২ মে ১৯৩০। নিমন্ত্রণ পত্রে লেখ। ছিল__ রবীন্দ্রনাথের আকা ছবি ও 
স্কেচ, প্রদর্শনী । 

রবীন্দ্র চিত্রকলার সমালোচন! প্রকাশিত হয় তৎকালীন শ্রেষ্ঠ 
ফরাসী দৈনিক "ল্য ও” পত্রিকায় ৭ মে ১৯৩*। সমালোচক ম'ঃ অরি 
বিছ লেখার নাম দেন “লা মা ছু পোয়েত'_কবির হস্ত। তিনি 
লেখেন, রবীন্দ্র শিল্পের মূল রেখাঙ্কন সত্যি অপূর্ব । এই লেখার ইংরেজী 
অনুবাদ করে ছাপা হয় বাগসিংহামে রবীন্দ্র চিত্রকল! প্রদর্শনীর 
ক্যাটালগে জুন ১৯৩। কয়েকদিন পরে মার্সাই শহরের ল্য পেতি 
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মার্সাইয়েজ' দৈনিক পত্রিকায় বিস্তৃত আলোচনা করেন ম"ঃ শার্ল 
জেোনয়ো। তার লেখার শিরোনাম ছিল--ল্যাদ আ৷ পারী' অর্থাৎ 
প্যারিসে ভারত । ওটি প্রকাশিত হয় ২৩ মে ১৯৩০ । 

প্যারিসে রবীন্দ্র চিত্রকলা! দেখে কাউন্টেস আন্না গ্য নোয়াই 
লিখেছিলেন--“বছর দশেক আগে এক গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় সেইন নদীর 
ধার দিয়ে কবির সঙ্গে বেড়াচ্ছিলাম। সামনেই ছিল সুন্দর একটি 
সাজান বাগান। সব মিলেয়ে প্রাচ্য-প্রাচ্য মনে হচ্ছিল। কবির 
দেহে ছিল লিনেনের দীর্ঘ পোষাক। সোনালী বালুকার ওপর 
পড়ছিল ভেলভেটের মতন ছুটো পা। তার মুখে ছিলনা কোনো 
বিরক্তির ভাব বরং বলব সবই যেন তিনি গ্রহণ করছেন ন্বচ্ছন্ধে । 
ভবিষ্তাতের চিন্তা তিনি মগ্ন । তার ছুই হাত দেখে মনে হচ্ছিল যেন 
শান্তির স্পর্শ । যদিও সেটা শক্তিমানেব হাঁত। জব মিলিষে সেদিনের 
বাঁজকীয় ভ্রমণে একটি ব্যাখ্যাই পেয়েছিলাম তাহুল বাঙল। দেশেব 
গোলাপ বাগানেব একটি মনোবম ফুল ওই মহ!পুকষ। 

“কবি রবীন্দ্রনাথ যেমন মানুষটি তেমনি তার চিত্রকলা । কবির 
আকা ছবিরগুলো ঘুম ভাজার গান। স্বপ্নের সি'ড়ি বেয়ে ওঠাব আগে 
তারই প্রস্ততি পৰ। নিখুত শিল্প-চাতুর্য কবি নিপুণ হাতে কুটিয়ে 
তুলেছেন। শিল্পশৈলীতে রয়েছে স্বক্মাতিস্থগ্ম কাজ কিন্তু কোথায় 
আতিশয্য নেই। এখানেই মনীষীর আসল পরিচয় পাওয়। ঘাবে। 

রবীন্দ্র চিত্রকল! বুঝতে হলে চাঁই পবিণত বুদ্ধি। চট করে 
অনেকের মাথায় প্রবেশ সব সময় সম্ভব নয়।” 

রোমশা রোল'ব সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের চিত্রকল! নিয়ে বহুবার 
আলোচনা! হয়েছে। রবীন্দ্র চিত্রকলার অনুরাগী ছিলেন রোমশ্য। 
রোল"। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছবিতে কোন রং বেশী ব্যবহার করেছেন, 
কোন রং কম ব্যবহার করেছেন এবং কেন করেছেন তাই নিয়ে 
ভেবেছেন রোমা রোল'। সে সম্বন্ধেরোল' লিখেছেন_-“সেদিন 
রবীন্দ্রনাথ রঙের কথা বলছিলেন। লাল রঙের পছন্দ তার খুবই 
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কম। ইতালির গ্রামাঞ্চলে লাল রঙের দৃশ্ঠ কবিকে খুব বেশী আকৃষ্ট 
করেনি। বেগুনী আর নীল রঙের প্রতি গ্রীতিই তার বেশী। আর 
সবুজ রঙের প্রতি টানট! যেন একটু বেশীই |” 

রমা রোল “ঃ এ াদ, জুর্নলে? ৩ জুলাই ১৯২৬ 

কবির সঙ্গে রোল*র আলোচনা হত নানা বিষয় নিয়ে। 
স্ইৎজারল্যাণ্ডেব একটি ছোট শহুব ভিলনভ্‌-এ থাকতেন রোল"। 
সেই ভিলনভেব বাড়িতে রোল"ব সঙ্গে কবির আলোচনা চলে ২৪ জুন 
১৯২৬ সালের জার্মান কবি গোটেকে নিয়ে। সে আলাঁচন। শেষে 
মোড় নেয় ইউরোপীয় সংগীত, সাহিত্য ও শিল্পকল। নিয়ে । সাহিত্য 
আলোচনার শেষে আার্ট নিয়ে আলোচনা যখন হয় তখন বোল'র প্রশ্নের 
উপ্তরে কবি বলেছিলেন-_“চিত্রকল! বা চারুকলায় বিষয়বস্তুই আসল 
এবং সেট। বুঝতে দর্শকদের খুব একট! অস্থুবিধা হয় না। কাবণ 
বহু বিষষবস্ত দর্শকেব পরিচিত। কিন্তু সঙ্গীতেব বেলায় তা খাটে 
না। বিশেষ করে বিদেশী সঙ্গীতের বেলায় । কয়েকটি শব, স্বর, মুছন! 
ছাড়। একজন বিদেশীব কাছে বিদেশী সঙ্গীত “বিদেশী'ই থেকে যায় ।৮ 

আলোচনায় খানিক থেমে কবি আবার বলে চলেন--“ষে কোনো 
শিল্পে কবিতায়, চিত্রকলায় বা সঙ্গীতের প্রথম কথ! হল নিশ্বাস, ছন্দ 
হচ্ছে মানুষের প্রকৃতি এবং ছন্দকে খুজে পাওয়া যাবে সবত্র। 
ছন্দ ছড়িয়ে আছে বিশ্বময়। আমার মনে হয় কোনে গায়ক প্রেরণা 
পান নিশ্বাস-প্রশ্বীসের ছন্দে, আবার কারুর হয় ধমনীতে বক্তের প্রবাহে । 
যদি কেউ বিভিন্ন দেশের সা-রে-গা-মার ও্রথম পীঁচটিকে নিয়ে তুলনা- 
মূলক আলোচনা কবেন তাহলে অনেক নতুন তথ্য পাওয়া যাবে । 
সঙ্গীতে যতই বিবর্তন হচ্ছে ততই জটিল হচ্ছে 1” 

১৯৩০ সালে জেনেভায় রোমণ্যা রোল"র সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আবার 
সাক্ষাৎ হয়। সেপার অনেক বিষয় নিয়ে ছুই মনীষীর মধ্যে আলোচনা 
হয়। ১৯৩০ সালের আগস্ট মাসে ছুজনের কথোপকথনে জানা যায় 
কবির ছবি আঁকার শখ কেমন করে হল। 
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রোল বঙ্গলেন-__-আচ্ছা কবি আপনি নাকি হঠাতছবি জীকতে 
শুরু করেন ?' 

রবীন্দ্রনাথ_-হ্যা, স্বীকার করছি এই ঘটনা! ঘটে কোনো আগাম 
জানান না দিয়ে। প্রথম দিকে আমি এই ছবি আকার ব্যাপারে 
খুব গুরুত্ব দিই নি। কিন্তু এখন দেখছি আপনার দেশের মানুষ 
আমাব চিত্রকলায় বেশ গুরুত্ব দিচ্ছেন । আমি কিন্ত আগে কোনো! 
দিন ভাবিই নি। সম্প্রতি আমার চিত্রকলা 'প্রদর্শনা হয়েছে পাবিসে, 
বামিহামে, বালিনে, কোপেনহেগেন গু অন্যত্র । সেখনে আমার 
প্রদর্শনীর কৃতকাধত। সন্বপ্ধে মম কিছু বলতে চাই না। কিন্তু সব 
চেয়ে যা বেশী আনন্দ দিয়েছে এবং মুগ্ধ করেছে তাহল ইউরোপের 
শিল্পী সাহিত্যিকবা সবীন্তকবণে আমাব ছবিব প্রশংসা করেছেন | 
সেই প্রেরণাই আমাকে ছবি আাকার কাজে মাবও প্রবল ভাবে, 
নিয়োজিত করেছে ।' 

রোল'-- আমাঁর মনে হয আপনার অন্রেব স্বপ্ন প্রকাশেব পথ 
খুঁজছে এবং এর কোনো! কারণ নেই পা কেবল মাত্র দূবদৃষ্টিই আপনার 
কবিতায় ব্যক্ত হবে। ভাব প্রকাশের অন্য পথও থাকতে পারে । 

রবীন্দ্রনাথ--'বাক্যের পরিধি সীমাবদ্ধ কিন্তু বেখাব নয় । চিন্তার 
রয়েছে রূপ ও গড়ন এবং তার লঙ্গে রং মেশালে হয়ে যায় চিত্র । 
এটা ঠিকই বে, যখন আমি ছবি আকি তখন আমার মধ্যে স্থষ্টির আনন্দ 
খুজে পাই। যা অন্ত কিছুর থেকে স্বতন্ত্র । ঘ। শুধু আমি পাই 
কবিতা রচনায় বা সঙ্গীতের স্বরে । 

রোল'--জার্মান কবি হারমান্‌ হেস্সে প্রায় চল্লিশ বছর কিতা 
লেখ। ছেড়ে দিয়ে তুলি ধরেছেন। আপনার সঙ্গে ওর অনেক মিল 
দেখছি। আমি খুব আনন্দিত হয়েছি যে আপনি তুলি দিয়ে 
(প্রধানত আপনি কলম দিয়ে আকছেন ) আপনার চিন্তা এবং স্বপ্ন 
বাস্তবে বপায়িত করে চলেছেন। কিন্তু সেই সঙ্গে আপনি সঙ্গীত 
রচন। ও তার মুর দানের কাজও করে চলুন»--যদি সম্ভব হয় তাহলে 
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ইউরোপীয় সঙ্গীতের শ্বরলিপির মতন স্বরলিপিও লিখে যান। বেশী 
কি বলব ছবির মতন গানও তো! সবজনীন আন্তর্জাতিক ।' 

রবীন্দ্রনাথ_-“এখন আমার কাছে ছবি আক। এক অভ্যাসে দ্রাড়িয়ে 
গেছে। আমার জীবন-প্রভাতের সঙ্গী ছিল কাব্য আর সঙ্গীত 
আর এখন এই জীবন-সন্ধ্যায় আমার একমাত্র সঙ্গী হচ্ছে রেখ! গড়ন 
রং। আমার গান আর কবিতা আমার মাতৃভাষার মধ্যে সীমাবদ্ধ । 
আমার দেশকে দিয়েছি ওগুলো আর বিদেশে পাশ্চান্ত্যকে দিয়েছি 
আমার চিত্রকলা । 


_-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুব £ রোমা রোল"; চিঠিপত্র ও অন্যান্য র5ণ1। প্যারিস, 
১৪৬১, পৃঃ ১৮৬) ১৯৭-+১৯৮ 
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জার্মানীতে 

রবীন্দ্র চিত্রকল! প্রদর্শনী প্রথমে হয় প্যারিসে ১৯৩০ সালের মে 
মাসে। তারপর হয় ওই বছরের জুন মাসে লগ্নে ও বামিংহামে। 
ইংরেজদের দেশে কবির চিত্র প্রদর্শনী চেয়ে অনেক অনেক বেশী 
সম্বর্ধনা ও কৌতুহল দেখা যায় জার্মানীতে । তারপর দেখ। যায় 
রাশিয়ায় । রাশিয়ায় প্রদর্শনী হয় আগস্ট মাসে । তার আগে হয় 
জার্মানীতে জুলাই মাসে। জামানীতে কেমন ভাবে প্রদর্শনী হল 
এবং কেমন সমন্ত্ধন। বা প্রশংসা পেয়েছে তার পরিচয় পাওয়া! যাবে 
কবির লেখা কয়েকটা চিঠিতে । কবি নুধীন্দ্রনাথ দত্তকে লেখা 
চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন__ 

ও 

কলাণীয়েষু 

এইমাত্র তোমার চিঠি পেলুম। আছি দাক্ষণ ফ্রান্সে আকাশে 
আলোকের কাপণ্য নেই, ধরাতলে আছে পুষ্পপল্লবের দাক্ষিণ্য। 
ভালোই আছি, সামনেই যদি কোনো দায়িত্ব না থাকত আরে ভালো 
থাকতুম ; নববসন্তেব ইঙ্গিত অন্বীকাব ক'রে বন্তুতা লিখতে হচ্ছে। 
সময়ের একটু ফাক পেলে ছবিও আকি, তবু সেটার সঙ্গে কিশলয় 
উদগমের সবের মিল আছে । এখানে একজন জার্মান সন্ত্রীক আছেন-_ 
ডিপ্লোম্যাটিক সাভিসের । 'আমার ছবিগুলো দেখে অত্যন্ত উত্তেজিত-_ 
বলেন, বালিনে এগুলো দেখানো চাই-ই-৪05010091 ! আশা হচ্চে 
এগুলো রমিকের দৃষ্টিগোচর হবে। পণ করেচি "আমার জন্মভূমি'তে 
ফিরিয়ে নিয়ে যাব নাঁ_-অযোগ্য অভাজনদের স্থুল হস্তাবলেপ অসহ্ 
হয়ে এসেছে । রোটেনস্টাইনকে যে চিঠি লিখেচ আশ করি ব্যর্থ 
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হবেনা । দেখা! হলে মামিও ছু-চার কথা বলব । কিন্তু ওর শক্তিতে 
কুলোবে কি না নিশ্চিত জানিনে। যখন অক্সফোর্ডে যাব তখন 
একবার চারদিক হাতড়ে দেখা যাবে । কণ্টিনেন্টে যদি কোনে সুযোগের 
সন্ধান পাই ভুলবনা। আমার জার্মান বন্ধুর সঙ্গে আজ একবার কথ। 
কয়ে দেখব। আশা করি আমার এ চিঠি তোমার হাতে গিয়ে 
পৌছবে। না! যদি পৌছয় তবে অন্য যে ব্যক্তির হাতে পড়বে তার 
প্রতি আমার বক্তব্য এই ষে ব্রিটিশ সাম্াজের তলা ফুটো করার 
সহ্কলপ যদি আমার মনে থাকে তবে চিঠিতে তা প্রকাশ পাবে এত 
বড়ো আহাম্মক আমি নই । ইতি ১ এপ্প্রিল ১৯৩০ 
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুব 

কবি মুধীন্দ্রনাথ দত্তকে লেখা আরেকখানি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ 
জার্মীনীতে প্রদশিত তার চিত্রকল। সম্বন্ধে লিখেছেন-- 

আমার দিনগুলো মোটের উপব ভালোই চ*লচে। পশ্চিম 
মহাদেশে আমার ভাগ্যচক্র যশের পথে চলতে বাধ। পায় না। ব্দেশে 
তা'র ডিরেল্মেণ্ট, পদে পদে । জার্মানিতেও ছবিব আদর কম হয নি। 
বলচে এগুলো অত্যস্ত আধুনিক । তা'র মানে মোগল দরবার থেকে 
অনেক দূরে_ মর্কা-মদিনা পেরিয়ে এসেচে | সঙ্গে যদি থাকতে পারতে 
খুলি হ'তে কারণ আমার খ্যাতি তোমাকে পীড়ন করে না তোমার সেই 
ওদার্য আছে। আমাৰ যশৌভাগ্য আমেরিকা পধন্ত আমার অন্ুবর্তন 
করবে কিনা জানিনে--তা'র পরিবর্তে যদি ধনভাগ্য মেলে তাহলে 
নালিশ করব না। ইতি ২৮ জুলাই ১৯৩০ 

সেহানুরক্ত 
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

বিদেশীকে আপন করার ক্ষমতা ছিল রবীন্দ্রনাথের অপরিসীম । 
বিদেশীদের মনের অগ্তরে তিনি প্রবেশ করতে পারতেন। আর 
পশ্চিমের মনীষী চিন্তাশীলরা সম্পূর্ণ ভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছেন 
রবীন্দ্র মনীষাকে । 
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ফ্রান্সের সঙ্গে যেমন রবীন্দ্রনাথের পরিচয় ছিল ঘনিষ্ঠ তেমনি ছিল 
জার্মানীর সঙ্গেও । জার্মানীর চিন্তাশীল মহল যেমনভাবে রবান্দ্রনাথকে 
গ্রহণ করেছিল সে সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় পশ্চিম জার্মান 
দুতাবাস কর্তৃক প্রকাশিত “আজকের জার্নানী' পত্রিকার বিশেষ সংখ্য! 
ফেব্রুয়ারী ১৯৭২-এ। ওই পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের জার্মানী ভ্রমণ, 
চিন্তাশীল মহলের সঙ্গে যোগামেগ ও তার চিত্রকল! প্রদর্শনী সম্বন্ধে 
যে সব তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে ত। ববীন্দ্রানুরাগী মাত্রেই শ্রদ্ধাব সঙ্গে 
গৃহীত হবে । 

“১৯২১ সালে রবীন্দ্নাথের সেই প্রথম জামানী সফরের পরে আবও 
হবার তিনি জার্সানীতে যান--১৯২৬ ও ১৯৩০ জালে । প্রতিবারই 
তিনি সেখানে অভূতপুব অভ্যর্থন। ও সমাদর লাভ করেন। বিভিন্ন 
পত্র-পত্রিক। ও প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ থেকে রবীন্দ্রনাথের জার্মানী সকব, 
তার অভ্যর্থনা এবং সমাদরের একটা পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া যাঁয়। 

তরুণ বয়স থেকেই রবীন্দ্রনাথ জার্মীনীর সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি 
আকৃষ্ট হন। এক সময়ে তিনি গভার মাগ্রহেব সঙ্গে জার্মান ভাষা ও 
সাহিতোর চর্চা করেন। ১৮৯০ সালে ৩ জুন শিলাইদহ থেকে প্রমথ 
চৌধুরীকে লিখছেন, "জার্মান ফাউস্ত অল্প অল্প করে পড়তে চেষ্ট' 
করছি। ভুমি থাকলে তোমাকে আমার সহপাঠী করা যেত। এ 
রকম পড়া দুজনে মিলে লাগলেই তবে এগোয় । পড়ার মাঝে মাঝে 
মৌলবীর বক্ৃত। নায়েবের কৈফিয়ৎ প্রজাদের দরখাস্ত এসে পড়লে 
জার্মীন ভাষ। বুঝে ওঠ। কি রকম ব্যাপার হয় তা তুমি সহজেই অনুমান 
করতে পারবে ।' 

“রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত কুণ্ঠার সঙ্গে ইউরোপীয় ভাষা চর্চার কথা বললেও 
জার্মান ভাঁষ! চার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন তিনি রেখে গিয়েছেন তার অনুবাদ 
কর্মে। ১২৯৯ সালের বৈশাখে, তিনি হাইন্রিষ হাইনের কিছু কবিতা 
বাংলায় অনুবাদ করেন, এই অনুবাদগুলো নানা দিক দিয়ে বৈশিষ্ট্যের 
দাবি রাখে । হাইনের গীতি কবিতার নিটোল রূপটি তিনি যথাযথ 
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ধরেছেন । অন্থুবাদগুলে। পড়লে মনেই হয় না যে, এগুলো অনুবাদ, 
যেন নিজন্ব রচনা । অথচ সবচেয়ে আশ্চর্যের এই যে, কবিতাগুলে! 
সম্পূর্ণবূপে মূলান্ুসারী, জার্মান প্রতিটি শব্দের ব্যপ্তনাও যথাযথভাবে 
বাংলায় প্রতিফলিত হয়েছে । যেমন-_ 
প্রথম আশাহত হয়েছিনু 
ভেবেছিন্ব সবে না বেদন1 ! 
তবু তে! কোন মতে সয়েছিগু, 
কি ক'রে যে সে কথা শুধাও না! 

“বোধহয় নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির পর থেকেই রবীন্দ্রনাথ জার্মানী 
ভ্রমণের জন্য আগ্রহান্বিত হন। শান্তিনিকেতন থেকে ১৯১৪ সালের 
১০ মাচ প্রনথ চৌধুরীকে লিখছেন, “একট! খবব পেলুম বালিনে আমি 
যাচ্চি__মামার বক্তৃতার জন্যে একটা প্রকাণ্ড হল ঠিক্‌ হয়ে গেছে। 
সেখানকার একজন মেয়ে এই উপলক্ষ্যে আমাকে নিমন্ত্রণ করে 
পাঠিয়েছে । এ সংবাদের সত্যতা সম্বন্ধে তোমরা কিছু জান কি? 
(চিঠিপত্র, ৫ খণ্ড, পত্রসংখ্যা ২০ দ্রষ্টবা)। কিন্তু নানা কারণে ১৯২১ 
সালের পুবে রবীন্দ্রনাথ জার্মানীতে যেতে পারেননি | 

“১৯২০ সালের মে মাসে রবীন্দ্রনাথ পুনবায় ইউরোপ যাত্রা করেন । 
ইংলগু, আমেরিকা ও অন্যান্য দেশ ঘুরে তিনি ১৯২১ সালের মে মাসে 
জাানীতে ধান। ঠার জার্মীনী সফরেব সংবাদ অনেক আগেই সেদেশে 
প্রচারিত হয়েছিল । জনগণেব গুৎম্বক্যও ছিল অপরিসীম । ভারতীয় 
সংস্কৃতি ও রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে জনগণকে অবহিতকরতে জার্মান স্ধীসমাজ 
সচেষ্ট হন। বিভিন্ন সভাসমিতি অনুষ্ঠিত হতে থাকে । ১৯২১ সালের 
৩০ জানুয়ারী হ্থ্যরেমবার্গের পৌর-নাট্যশালায় অনুষ্ঠিত এই রকম একটি 
সভাতে বক্তা ডঃ হান্স ফিডলার ভারতের অতীত গৌরব, ভারতীয় 
মানসিকতা ও বিশ্বসভ্যতায় ভারতের অবদানের কথা উল্লেখ করে 
রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে অনেক কথা বলেন । 

“কবির জার্মানী সফর এবং তার জন্মদিন উপলক্ষ্যে জার্মানীর বিশিষ্ট 
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কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক ও পুস্তক প্রকাশকরা সম্মিলিত হয়ে একটি 
কমিটি গঠন করেন। স্টটগার্ট থেকে ৬ মে, ১৯২১ সালে তারা কবির 
উদ্দেশে একটি দীর্থ প্রশস্তি পত্র পাঠান এবং সেই সঙ্গে জার্মান সাহত্য, 
ইতিহাস ও দর্শনের এক বিরাট পুস্তক সংগ্রহও। এই প্রসঙ্গে 
রবীন্নাথ দীনবন্ধু ণ্যণ্ডকে ১০ মে জুরিখ-এর উপকণ থেকে 
লিখছেন, "1 10855 18501996190. ৪. 011:6709,9 61:960105 
1017) (361717275 071001) ৪. 0011010016056 00185150111 ০01 
7721) 11100 150010017) 112110901, 1780190108101)) 21)0 001)615 
2100. 5161 16 2 170990 6617610905 5106 00105190100 ০ 9 
1985 400 00910195 01 ৮21012016 03011772, ০০০15, 16 1095 
0661015 10001)60 109 11621, 200 1 1501 0610211, 6080 10 
৮11] [1100 195001059 10 [110 17629 01100 ০0100517761. 


“ডা্মস্টাড্‌ট শহরে ফিগস্টেন-এ কবি কাউন্ট হেবমান কাইভ্ারলিৎ 
এর অতিথি হয়ে 'একদিন কাটান। তাবপব হামবুর্গেব দিকে যাণা 
করেন। কাউণ্ট কাইজানলিং ১৯১১ সালে যখন ভাবতে আসেন 
তখন ববীক্দনাথের সঙ্গে ার পরিচয় হয়। তার ভ্রমণকথাষ তিন 
ববান্দ্রনাথ কলকাত। ও ঠাকুববাড়ির কথা লিপিবদ্ধ করেন। ২৯ মে, 
১৯২১ সালে তিনি “ডেব টাগ' পত্রিকাতে। “ববীন্দ্রনাথ ও জামানী” এই 
নামে একটি দা প্রবন্ধ প্রকাশ করেন । 

“কবি নাতদিন (১৩ মে-১০ মে, ১৯২১) হামবুর্গে ছিলেন। শেষ 
দিনে বিশ্ববিদ্ভালয়ে তার বক্তা হয়। জার্মানীতে এই তার প্রথম 
ভাষণ। এই বঞতায় মহাকবি গ্যয়টে প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেন যে, 
ভাব (গায়টেব) মধ্যেই মানুষ ও প্রকৃতি একাত্ম হতে পেরেছে। 
জাতিতে জাতিতে মিলনের বাণীবহ এই বক্ততাকে সংবাদদাতার৷ 
'ভাবিম্মবণীয় বক্তৃতা" বলে বর্ণনা করেছেন । 

“কবি এরপর ২১ ২৪ মে যথাক্রমে কোপেনহেগেন ও স্টকহুলম-এ 
বক্তৃতা করেন, সেখানেও বিপুল সম্ঘর্ধনা লাভ ক'রে ২৯ মে ১৯২১ 
সালে বালিনে আসেন । ২ জুন বালিন বিশ্ববিগ্ভালয়ে বক্তৃতা কবেন। 
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কবি জন্র্যনার ইতিহাসে [01001 0617]-10050-এর এ প্রশস্ত রাজপথে 
জার্মান জাতি যেন ইতিহাস ন্ৃষ্টি কবলেন। বিশ্ববিষ্ভালয়ের 
বেকুব ৩১ মে একটি পত্রদ্ধীবা রবীন্দ্রনাথকে বক্তুতার জন্য আমন্ত্রণ 
ভানান। 

“এই ভ্রমণ প্রসঙ্গে বালিনের “ডয়েচে আলগামামাইনে ৎসাইটং 
৩০ মে, ১৯২১ সালে কবির সঙ্গে তাদের পত্রিকার এক বন্ধুর 
সাক্ষাৎকারের বিবরণ প্রকাশ করেন । 

“বালিন থেকে কবি € জুন জার্মানীর অন্যতম সংস্কৃতি কেন্দ্র 
মিউনিখে আসেন । এখান থেকেই কুর্ট ভোল্ফ ববীন্দ্রনাথের অনেকগুলি 
গ্রন্থেব জার্মান অনুবাদ প্রকাশ করেন। বইগুলি অসাধারণ জনপ্রিয়তাও 
লাভ কবে। এই কুর্ট ভোলফেব মামন্ত্রণেই রবীন্দ্রনাথ তাব বাড়িতে 
তিথি হয়েছিলেন । 

বিবীন্দ্রনাথের গ্রন্থগুলি প্রকাশ করে কুট ভোলফ প্রভূত অর্থ 
উপার্জন করেন। কবির দ্বিতীয়বার জামানী ভ্রমণের সময় তিনি 
“ছন্ুপত্রেব কিছু অংশ" গ্রাম বাংলার চিত্র এই নামে বিভিন্ন পত্র- 
পত্রিকায় প্রকাশের অনুমতি দেন । অন্যান্য বন্ছু লেখকের মত রবীন্দ্র 
নাথের বইগুলোর বন্ুল প্রচারের মূলে তাব দান অনম্বীকাধ। এইটুকু 
বললেই যথেষ্ট হবে যে, বিশ ও তিরিশ দশকে জামান পুস্তক প্রকাশের 
ক্ষেত্রে কু ভোলফ একটি অবিশ্মবণীয় নাম । 

“মিউনিখের দৈনিক পত্র “ম্যুনখেনের তসাটুৎ ৮ জুন “রবীন্দ্রনাথ 
ঠাকুর এই শিবোনামায় একটি সংবাদ পরিবেশন করেন-_ 

“প্রসিদ্ধ ভারতীয় কবি ও নোবেল পুরস্কার বিজয়ী মিউনিখ 
বিশ্ববিদ্ঠালয়ে ।*""এ যেন একটি কৃতিত্ব-_নিধাতিতের বন্ধুর কৃতিত্ব । 
আর আমরা জার্মানরা তো! আজ নিধাতিত।..” এখানেও তার 
বক্তৃতার বিষয় “অরণ্যের বাণী” । এখানেও সেই একই চিত্র-_বিশাল 
বক্তৃতা কক্ষের শেষ আসনটি পর্যস্ত পূর্ণ । তার দীর্ঘ, সুঠাম দেহ, তীর, 
বাচনভঙ্গী, তার পদক্ষেপ, সর্বোপরি তাঁর উদাত্ত কণ্ঠের বাংলা, ইংরেজী 


৬৯ 


ও সংস্কৃত পাঠ শ্রোতৃবর্গের বিস্ময় উদ্রেক করেছিল । তারা বার বার 
কবির কে আবুত্তি ও কবিতা পাঠ শুনতে চেয়েছেন । 

“পরিশেষে সংবাদদাতা লিখছেন, “রবীন্দ্রনাথের বাণী শাস্তির বাণ 
প্রেমের বাণী । -নিগীড়িত জার্মানীর প্রতি বন্ধুত্বের নিদর্শনম্ব্ূপ তিনি 
আমাদের ক্ষুধার্ত শিশুদের জন্য দশ সহত্র মার্ক দান করেছেন । উন্মত্ত 
করতালি দিষে শ্রোতৃবর্গ দান গ্রহণ করেছেন ।” 

“এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে, কবিব দানের পরিমাণ অনেক বেশি 
(প্রায় ২৬ হাজার মার্ক)। কবি তাব একখানি বই-এব বিক্রয়লন্ধ 
সমস্ত অর্থ যুদ্ধক্িষ্ট জার্মান শিশুদেব জন্য দান কবেন। বইটির জার্মান 
নাম; “কফ্রাস্টান ডের সেলে” (৬/111500111765 ০1006 9০001) 
কিন্তু এ নামে কোনও ইংবেজী রচনা প্রক।শিত হয়নি । কবি বিভিন্ন 
সময়ে শান্তনিকেতনে ছাত্রদেখ উদ্দেশে যে ভাষণ দেন এটি তাবই এক 
সংগ্রহেব আনুবাদ | 

“রপীন্দ্রনাথের এই দ!'নেব কথা স্বীকাব কবে ৮ ফেব্রুয়াবী, ১৯২২-এ 
মিউনিখের লর্ড মেঘব ক।ঝকে একটি পত্র দেন ( পএ সংখা! 368 ৬111 
22 296) লঙ্ মেরব লেখেন 5 'মহানুভবের অভাব সন্ধণযত। 
যে, আপনি কুট ভোলফ সংস্থা মধামে আপনাব বই ফ্লাস্টার্ন ডেব 
সেলে-র বিক্রয়লন্দ অর্থের অর্ধেক মামাদের পাঠিয়েছেন । উপরিউক্ত 

স্থা আমাদের ১৩০২৭-৯৫ মার্ক পাঠিয়েছেন। আমরা এই অর্থ 
দৈম্তগীড়িত শিশুদের 'ভরনপোষণে এবং তাদের শুশ্বধাগুহে রক্ষণাবেক্ষণের 
জন্য ব্যয় করব ।” রবীন্দ্রনাথের এই দানের জন্য তিনি শ্রন্ধাবনত চিত্তে 
সমগ্র জীতির হয়ে কবিকে ধন্যবাদ জানান। 

“ভারপর কবি ডামস্টাভ্ট শহরে আসেন হেসে-র প্রাক্তন গ্র্যাণ্ড 
ডিউক-এব আমন্ত্রণে । 

“এই ভার্মস্টাডট শহবে কবি ৯-১৪ জুন অতিবাহিত করেন। 
অনুপম মাধুর্ে ভরা এই দিনগুলোর কথ “পিতৃম্রতি' গ্রন্থে রথীত্রনাথ 
উল্লেখ কবেছেন। তার বর্ণনা পড়তে পড়তে অভিভূত হয়ে যেতে হয় ॥ 


৭০৩ 


তিনি লিখছেন-_-“বাবা জার্মানীতে যে ধরনের অভ্যর্থনা পেয়েছিলেন 
তার তুলনা হয় না, আমাদেব সবচেয়ে ভাল লেগেছিল ভার্মস্টাটে 
আঁমবা যে-একটা সপ্তাহ ছিলাম । ভার্মস্টাটে আমরা ছিলাম হেস্সের 
গ্রাণ্ড ডিউকের অতিথি হয়ে 1.-.৮ 

“ডার্মস্টাটে আমাদের সপ্তাহব্যাপী অবস্থানকালে বাবার কোনো 
ধবাবীধা দৈনন্দিন কার্ধস্থৃচি ছিল না । ন ছিল সংবর্ধনা, সভা-সমিতি । 
সে-কয়দিন প্রাসাদের বাগান খুলে দেওয়া হয়েছিল সবসাধারণের জন্য, 
সকালে কিংবা বিকালে, যখনই বেশ কিছু লোক জমায়েত হজ, বাব! 
বাগ!নে নেমে এসে তাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা কবতেন । ভার্মস্টাটে 
বর্ববান জন্য যাঁবতীঘ বাবস্থাব ভার নিয়েছিলেন কাউণ্ট হেরমান 
কাইজারলিং।, পিতুম্থতি, পঃ ১৯৪--_--৯৬ 

“প্রায় পাচ বছর পবে রবীন্দ্রনাথ আবাব জানানীতে আসেন। 
১৯২৬ সালেব ১২ মে কবি আঁবাব ইউবোপ যাত্রা কবেন। ইতালি ও 
মন্যান্য দেশ সফব কবে ৮ সেপ্টেম্বর কোপেনহেগেন থেকে যাত্রা করে 
পবদিন ৯ সেপ্টেম্বর হামবুর্গে পৌছান। নরওয়ে, স্থইডেন ও ডেনমার্ক 
এ কবি যে সন্বর্ধনা ও সমাদব লাভ করেন তাতে তার মন অনেক তপ্ত 
হয । যখন জার্সানীব পথে পা বাড়ালেন তখন তাঁর মন যে কত আনন্দাকুল 
হয়ে উঠেছিল তাব পাবচয় পাওয়া সায় কবির তৎকালীন গীতধা রায় । 

“জার্মানীতে পদার্পণের প্রথম দিনই বিকালে (৯ সেপ্টেম্বর, ১৯২৬ ) 
হামবুর্গে কবি-সন্ব্ধনীৰ বিশাল আয়োজন হয়। পরদিন কবি কনভেণ্ট 
গার্ডেনে বক্তৃতা করেন । বিষয়_-'সভ্যতা ও প্রগতি'। সহআ্াধিক 
লোক শ্রোতা । এই প্রসঙ্গে হামবুর্এর দৈনিক পত্রিকা “হামবুর্গীব 
একো” ১২ সেপ্টেম্বর "ববীন্দ্র সন্ধা” এই শিবোনামাধ বিস্তীরিত সংবাদ 
পরিবেশন করেন । 

“হামবুর্গে কবি ছুটি গান রচনা কবেন £ “কাব চোখের চাওয়ায় 
হাওয়ায় দোলায় মন । ( ৯/৯১৯২৬ ) “রয় ষে কাগাল শুন্য হাতে দিনের 
শেষে 1 (১০।৯।১৯২৬) 


“১১ সেপ্টেম্বর বিকালে কবি বালিনে আসেন । বিদেশীকে অভ্যর্থন!! 
জানাতে বালিনবাসীরা কোনিদিনও কার্পণ্য করেনি। তার ওপব 
আসছেন তীদেরই প্রিয় কবি ধাঁর প্রথম সফরের স্মৃতি তখনও জনমানসে 
অক্লীন। তাকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য স্টেশন লোকে লোকারণ্য । 

“১৩ সেপ্েম্বর কবি বাঁলিন ফিল্হার্মানীক-এ বক্তৃতা করেন। 
বালিনার ফোকস ৎসাইটুং ১৪ সেপ্টেম্বর সংবাদ পরিবেশন কবেন £ 
“কবির বক্তৃতা শোনার জন্য জনসমাগমের আর যেন শেষ নেই। 
ফিল্হারমনীকের বিশাল হলে প্রবেশপত্র না পেয়ে শত শত লোক 
ফিরে 'আাসছেন। শুধু যে জার্মীনরা সমবেত হয়েছেন তা নয়, এবার 
শ্রোতবর্গের বধ্যে আছেন ফরাসী, ইংরেজ, রুশ, জার্মান । মাঝে মাঝে 
ভারতীয় কথার ছু” একটি টুকৃবো ভেসে আসছে। ফিল্হারমোনীকের 
বিশাল হলে তিল ধারণের স্থান নেই । 

“পরদিন ১৪ সেপ্টেম্বর অতিবাহিত হয় বিভিন্ন নিমন্ত্রণ রক্ষায় ! 
কবির সন্মাননায় সেদিন সকালে সাংস্কৃতিক মন্ত্রী শ্রীবেকার কয়েকজন 
বিশিষ্ট জামান পণ্ডিতকে তার দপ্তরে নিমন্ত্রণ জানান । উপস্থিত 
ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন 2 আলবাট আইনস্টাইন, 'ভারনার 
ইয়াগার এরিখ মার্কস, ফ্রিভরিখ মাইনেকে, জাতীয় সংগ্রহশালাব 
অধ্যক্ষ শ্রাডাব (কিল) এবং প্রিভ কাউন্সিলব ইউস্টি ও 
ভাটৎসোল্ডট | 

“সেদিন দুপুরে অধ্যাপক আইনস্টাইন তাকে চা-চক্রে আপ্যায়িত 
কবেন। সন্ধ্যায় কবি সম্মাননায় ভারতীয়দের সংস্থা হিন্দুস্থান 
আসোৌসিয়েশন কবির বাসস্থান কাইসারফ হোটেলে এক চা-চক্রের 
আয়োজন করেন। সেখানে উপস্থিত ছিলেন রাইখ রাষ্ট্রপতি ল্যোবে, 
সাংস্কৃতিক মন্থী বেকার, প্রখ্যাত মহিল! চিত্রশিল্পী কাথে কোলভিত্জ, 
এবং অন্যান্য অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি ( ফৌসিশে ৎদাইটুং বালিন, 
১৫/৯।১৯২৬ )। 

“কলিকাতার সংবাদপত্র “দি বেঙ্গলী” ১৭ সেপ্টেম্বর এক সংবাদ 


প্‌ 


পরিবেণন করেন। তাদের সংবাদদাত। '১৫ সেপ্টেম্বর বালিন থেকে 
জানান 
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“বালিন সফরকালে ডঃ হেরমান বুডজিশ্নাভক্কি একদিন কবির সঙ্গে 
দীর্ঘক্ষণ আলাপ-আলোচনা! করেন। ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯২৬-এ বালিনের 
“ব্যোরসেন তসাইটুং, এ বিষয়ে এক অতি মনোজ্ঞ বিবরণ প্রকাশ 
করেন। এই বিবরণ পাঠে দেখা যায় যে, কবি স্পষ্ট ভাষণে কোনও 
দিন দ্বিধা করেন নি। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার দোষ-গুণ উভয় দিক নিয়েই 
তিনি আলোচন! করেন ।” 

বালিনেব পর কবি ১৫ সেপ্টেম্বর মিউনিখের পথে যাত্র। করেন । 
১৭ ও ১৮ সেপ্টেম্বর সেখানে ছুটি গান রচনা করেন। 

“ছুটিব বাশি বাজ ল যে এ নীল গগনে ।'_-১৭ সেপ্টেম্বর 

“নাই, নাই ভয়, হবে, হবে জয়, 

খুলে যাবে এই দ্বার । --১৮ সেপ্টেম্বর 

মিউনিখেব বন্তুতা শেষ করে কবি ১৮ সেপ্টেম্বর ন্থারেমবার্গে আসেন, 
এখানেও কবি বন্তুতা ও কবিতা পাঠ করেন। সর্বত্রই জনসাধারণের 
সমান উৎসাহ্‌-উদ্দীপনা। সভাগুহ জনপুর্ণ। রবীন্দ্রনাথ এখানে 
প্রখ্যাত জার্মান শিল্পী আলব্রেখট ড্যুরার-এর বাড়িটি পরিদর্শন করেন ॥ 
সেখানে লেখেন-_ 

“আমার মুক্তি গানের সুরে 

এই আকাশে, -_-১৯ সেপ্টেম্বর 

“সকাল বেলার আলোয় বাজে | --২০ সেপ্টেম্বর 

১৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত নুযুরেমবার্গে অতিবাহিত করে কবি পরদিন 
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সন্ধ্যায় সুটগার্ট যাত্রা করেন। সেইদিনই (২০ ফ্েপ্টেম্বর ) অধিষ্ক 
রাত্রে তিনি পৌছে যান। ২১ সেপ্টেম্বর সেখানে তার বক্তৃতা 'ছয়। 
এম্বানে লিখলেন 

“মধুর তোমার শেষ যে না পাই। --২১ সেপ্টেম্বর 

তখন তার পাঠ ছিল--ভালে। লাগার শেষ যে নাই।' 

২২ সেপ্টেম্বর কৰি ট্রেনে স্টুটগার্ট থেকে ক্করাঙ্কফুর্টে আসেন। 
'ভারপর মোটরে ভিলবাডেনে ঘাবার পথে ক্রাস্কফুটে মহাকবি গ্যয়টের 
বন্মস্থান পরিদর্শন করেন । ২৩ সেপ্টেম্বর পর্ধস্ত কবি ভিসবাডেনে 
খাকেন। 

২৪ সেপ্টেম্বব জ্টামারে রাইনের উভয় তীরের সৌন্দর্য উপভোগ 
করতে করতে কোলন-এর পথে অগ্রসর হলেন । সেদিন সন্ধ্যায় কবির 
বক্তৃতা করার কথা৷ কোলন-এ। পাছে পৌছতে দেরি হয় সেজন্য বন-এ 
নেমে বাকি পথ মেটরে যান । 

কোলন থেকে ডুসেলডফর্ হয়ে কবি ২৬ সেপ্টেম্বর মাবাব বালিনে 
আসেন । সেদিন সন্ধ্যায় কবি বিথোফেন হলে কবিতা পাঠ করেন। 
শ্রোতাদেব মানন্দ মভ্যর্থনা'ব শেষ ছিল না। 

বালিনে একদিন কাটিয়ে কবি লিপৎজিগ-এ বগওনা হন। সেখান 
থেকে ব্রেসলাউ হয়ে জার্মানীর পুবদিকেব একেবারে শেষ শহর বেনথেন- 
এ আমেন। সবত্রই কবিব আগমনে জনচিত্ত আনন্দ-উদ্বেল। সীমান্ত 
পার হয়েও বহু লোক কবিব বক্তৃতা শুনতে আসেন । ড্রেসডেন-এর 
ইউনিয়ন হোটেল থেকে ৪ অক্টোবর ১৯২৬ সালে শ্রীঘতী নির্লকুমারী 
মহলানবিশ লিখছেন £ “বয়টনেব লোকের! কবিকে পেয়ে যে কী 
করছে, কী বলব । স্টেশনে লর্ড মেয়র এসে অভ্যর্থন! করে নিয়ে গেলেন। 
সমস্ত শহরের লোক যেন ভেবে আর বাইবে ভেঙে পড়ল । রাস্তা নিশান 
দিয়ে সাজানো, হোটেলে নিশান উড়িষ়েছে, যেন সারা শহর কোনো 
রাজাকে অভ্যর্থনা করছে। সমস্ত দিনরাত হোটেলের সামনের রাস্তায় 
গিশ, গিশ, করছে লোকের ভিড।-_কোনো মেলা বসেছে যেন। এর 
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উদ্বোশ্ত, কবি যখন কোথাও বাধার জগ্ঠ ধেরোবেন, তখন একবার ভীকে 
চোখের দেখা দেখতে পাওয়া ।” 
--কিবির সঙ্গে ইউরোপে” পৃঃ ১৯৩-১৯৪ 
তারপর ২ আক্টাবর কবি ড্রেমডেন-এ আসেন । প্রবাসীর সম্পাদক 
শ্্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায় বক্তৃতা শোনার জন্য বালিন থেকে ড্রেসডেন-এ 
আসেন। তিনি লিখছেন £ “সন্ধ্যার সময় বক্তৃতার কিছু পুরে আমরা 
একটি প্রকাণ্ড হলে গেলাম । দেখিলাম, হলে একটুও জায়গা! খালি 
নাই, কতকগুলি লোক দীড়াইয়া আছে।--*। বক্তৃতার পর কবি 
তাহার কয়েকটি ইংরেজী ও বাংলা কবিতা আবৃত্তি করিলেন। এগুলি 
বিগ্লোষতঃ “দি ক্রেসেণ্ট মুনের” কবিতাগুলি, শ্রোতাদের এত ভাল 
লাঁগিয়াছিল যে, কবি যত কবিতা আবৃত্তি করিবেন মনে করিয়াছিলেন, 
তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী আবৃত্তি তাহাকে করিতে হইয়াছিল ।” 
_সম্পাদকের চিঠি, প্রবামী, আষাঢ়, ১৩৩৪ 


কবি ৫ অক্টোবব বালিনে ফিরে পরদিন উত্তরে সমুদ্রোপকুলের 
শহর, রস্টক-এ বক্তৃতা করেন । 


কবি কোলন শহরে লেখেন £ 
“চাহিয়। দেখ রসের স্রোতে । --২৪ সেপ্টেম্বর 
“তুমি উষার সোনার বিন্দু" । ২৪ সেপ্টেম্বর 
ডুসেল্ডর্ফে লেখেন £ 
“আপন গানের টানে» -_-২৫ সেপ্টেম্বর 
পাঠীস্তর £ “গানে গানে তব বন্ধন যাক টুটে। 
“বালিনে 'লখেন ₹ “আপনি আমার কোন্থানে” ৬ অক্টোবর 
১৯২৬ সালের জার্মানী সফরে কবি উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব ও পশ্চিম 
একের পর এক শহরে বক্তৃতা করে বেড়িয়েছেন। কী অপরিসীম কষ্ট 
স্বীকাব করেছেন তা৷ তার সফরম্থুচী দেখলেই বোঝা। যাবে । 
এই সফর প্রসঙ্গে রথীন্দ্রনাথ “পিতৃস্থৃতি? গ্রন্থে লিখছেন ; “১৯২৬ 
সালে বাবার এই ইউরোপ-সফর নানা কারণে ম্মরীয়। ধার! এই 
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সফরে বাবার সঙ্গে ছিলেন না তাদের ধারণ করা শক্ত, কী হাগ্তার 
সঙ্গে সর্বত্র বাবা সংবধধিত হয়েছিলন। দেশের নেতৃস্থানীয় লোক থেকে 
শুরু করে আপামর সাধারণ সবাই তাকে প্রভৃত সমাঁদরে বরণ করে 
নিয়েছিল। কেবল কবি বা! মনীষী বলে নয়, দ্রষ্টা সাধকরূপেও তিনি 
গভীর শ্রদ্ধা আকধণ করেছিলেন সমস্ত লোকের ।” 

_-পিতৃম্থৃতি' পৃঃ ২১০ 

১৯২৬ সালের পর ১৯৩০ সালে রবীক্জনাথ আবার ইউরোপ যাত্র 
করেন। এবারে কবি সঙ্গে নিয়ে যান তার স্বষ্টির নতুন ফল, তার 
চিত্রসম্তার । 

মে মাসের প্রথম দিকে প্যারিসে তার চিত্র প্রদর্শনীব ব্যবস্থা হয়। 
চিত্রকর হিসেবেও কবি বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। এই খ্যাত্রি 
সংবাদ জার্মানীতেও ছড়িয়ে পড়ে। কবির ছবি দেখার জন্য জার্মানীতেও 
যথেষ্ট আগ্রহের ন্ষ্টি হয়। 

মে মাসের মাঝামাঝি কবি ইংলণ্ডে যান। অক্সফোর্ডে হিবাট 
বক্তৃতা দেবার জন্য তিনি বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হন। এই বক্তৃতার 
বিষয়বস্তব ছিল মানুষের ধর্ম । জুন মাসের প্রথম দিকে বামিংহাম শহরে 
কবির চিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়। 

ইংলণ্ড থেকে ১১ জুলাই কবি শ্রীমারিয়াম ও শ্রীঅমিয়চন্্র 
চক্রবর্তীকে সঙ্গে নিয়ে বালিনে পৌছান । 

১২ জুলাই বাইখস্টাগ (পালামেন্ট)-এ গিয়ে সদস্তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করেন। রাইখ প্রেসিডেন্ট ল্যোবে তাকে অভার্থন। জানান । সেইদিনই 
অপরাহ্রে তিনি মোলার চিত্রশাল। দেখতে যান। এইখানেই কৰিব 
চিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা কর! হয়। কবির পত্রীবলী থেকে জান! যায় যে, 
ডঃ; সেলিগ নামে জনৈক! জার্মান মহিলা কবির চিত্র প্রদর্শনীর স্ুষ্ 
ব্যবস্থার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন । 

_-চচিঠিপত্র” ২য় খণ্ড পত্র সংখ্যা ৩৬ 

১৩ জুলাই ম্যোলার চিত্রশালায় কবির চিত্র প্রদর্শনীর দ্বারোদঘাটন 
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করা হয়। এতদিন জার্মানী রবীন্দ্রনাথকে কবি, দার্শনিক, শিক্ষাবিদ ও 
রাজনীতিক হিসেবে জেনেছেন। কিন্ত জীবন সায়ানহ্ছে কবি তার যে 
নতুন ফসল তাদের সামনে মেলে দিলেন তার সম্যক পরিচয় লাভের 
জন্য তারাও খুব ব্যগ্র হলেন। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ শ্রীমতী নির্মল- 
কুমারী মহলানবিশকে লিখছেন--, “এ পত্র পাবার অনেক আগেই 
জানতে পেরেছ যে, জার্মানীতে আমার ছবির আদর যথেষ্ট হয়েছে। 
বালিন ন্যাশনাল গ্যালারি থেকে আমার পাঁচখানা! ছবি নিয়েছে ।-*' 
কবিত। যখন লিখি তখন বাংলার বাণীর সঙ্গে তার ভাবের যোগ আপনি 
জেগে ওঠে । ছবি যখন আকি তখন রেখা বলে। রঙ বলে! কোনো 
প্রদেশের প্রিচয় নিয়ে আসে না । অতএব এ জিনিসটা যারা পছন্দ 
করে তাদেরই, আমি বাঙালি বলে এটা আপন হ'তেই বাঙালির জিনিস 
নয়। এইজন্য স্বত:ই এই ছবিগুলিকে আমি পশ্চিমের হাতে দান করেছি। 
"আমি যে শতকরা একশো! হারে বাঙালি নই, আমি যে সমান 
পরিমাণে যুরোপেরও এই কথাটারই প্রম।ণ হোক আমার ছবি দিয়ে ।” 
(পথে ও পথের প্রান্তে । পত্র সংখা ৪৯, আগস্ট, ১৯৩০)। রবীন্দ্র 
সদনে রক্ষিত অপ্রকাশিত পত্রাদি থেকে জান! যায় যে, রবীন্দ্রনাথ এ 
াঁচখানি ছবি ন্যাশনাল গ্যালারিতে দান করেন। 

১৪ জুলাই অধ্যাপক আইনস্টাইনের সঙ্গে কবির আবার সাক্ষাৎ 
হয়। এই দিনই কবি বালিন বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃীত। করেন। আগের 
বারের মত এবারেও রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা শোনার জন্য জনসমাগমের 
শেষ নেই। এবারেৰ বক্তৃতার বিষয়বস্ত ছিল শিল্পকলার ধর্ম। প্রখ্যাত 
সংস্কৃতজ্ঞ পণ্তিত অধ্যাপক লিউয়েডার্স সংস্কৃত, ইংরেজী ও জার্মান ভাষায় 
কবিকে অভ্যর্থনা জানান । 

১৫ জুলাই বালিনের হিন্দুস্থান হাউদ্নে প্রবাসী ভারতীয়রা এক 
ভা-চক্রে কবিকে সম্বর্ধনা জানান। বনু বিশিষ্ট জার্মান এই সভাতে 
উপস্থিত ছিলেন। কবি নিজের কবিতা৷ পাঠ করে শোনান । 

বালিন থেকে হুমবোল্ডট ক্লাবের আমন্ত্রণে কবি গেলেন ড্রেসডেন-এ। 
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এই ক্লাবে বহু প্রথিতধশ! ব্যক্তি পূর্বে বক্তৃতা করেছেন। ক্লাবের 
প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক ড; ফেলিক্স হোলভক কবিকে অভ্যর্থন। জানান । 
ড্রেসডেন-এও (১৭--১৯ জুলাই) কবিকে কয়েকটি বক্তৃতা দিতে হয়। 

ড্রেসডেন থেকে কবির পরবর্তাঁ গন্তব্াস্থল ছিল মিউনিথ । এখানে 
তিনি ১১২৪ জুলাই পর্যন্ত অবস্থান করেন। মিউনিখে পৌছেই কৰি 
পরদিন (রবিবার) বিখ্যাত “প্যাসান প্লে দেখবার জন্য ওবারামারগা উ-এ 
যান। প্রতি দশ বৰ মন্যব এখানে যী শরখুষ্টেব শেষ জীবন নিয়ে যে 
অভিনয় হয়, কলি সমস্ত দিন ধরে তা প্রতাক্ষ কবেন। মনে হয় এই 
ঘটনারই প্রভাবে কবি “17 00110” কবিতাটি লেখেন । 

১১ জুলাই ববীন্দ্রনাথ মিউনিখ বিশ্ববিদ্ঠালযে বন্তুতা কবেন। 
বিষয়বস্ত্র শিল্পকলাব ধম । 

২০ জুল।ই মাঁউগসবুর্গ থেকে প্রকাশিত “আউগসবুর্গাৰব পোস্ট 
সাইটং, থেকে জানা যায যে, ১২ জুলাই ভয়েচে আযাকাডেমি, স্টুডেন্টেন 
হাউস-এ কবি সন্ধার আয়োজন করেন। এ সঙ্গে “ঢাকঘবের' 
অভিনযেরও বাবস্থা করা হয়। ২৩ জুলাই কাসপারি চিত্রশালাতে 
কবির চিত্র প্রদর্শনীব ব্যবস্থা করা হয়। 

মিউনিখ থেকে রবীন্দ্রনাথ ২৪ জুলাই ফ্রাঙ্কফুটে আসেন। 
স্টুডেন্টেন হিলফের (ছাত্র-সাহাধ্য সংস্থার) চেয়াবম্যান ভঃ রাইনডফ” 
তাকে স্টেশনে অভ্যর্থনা জানান। পূর্ব আয়োজিত বক্তৃতার (শিল্পকলার 
ধর্ম) পৰিবর্তে কবি বাংলা ও ইংরেজীতে কবিতা পাঠ করেন । 

২৫ জুলাই সন্ধ্যায় কবি স্টুটগার্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং ২৯ জুলাই 
মারবুর্গ বিশ্ববিগ্তালয়ে বক্তৃতা করেন। কামেল থেকে প্রকাশিত 
“কাস্লেোর টাগেব্রাট' পত্রিকাতে এঁ বক্তৃতার এক স্মুন্দর বিবরণ 
প্রকাশিত হয়। তা থেকেজানা যায় : “শ্রোতাদের অনুরোধ ক্রমে 
কবি-দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ পূব নিদিষ্ট বক্তৃতার পরিবর্তে "ধর্ম সম্বন্ধে 
বক্তৃতা করেন। ডঃ ওটো। তাকে অভ্যর্থনা! জানিয়ে বলেন যে, তাষ। 
ন্ষ্টির দিক দিয়ে রবীন্দ্রনাথ যেমন লুখার-এর সঙ্গে তুলনীয় অপর দিকে 
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জাতির প্রতি কর্তব্য ধর্মে তার প্রচেষ্টা গারটের প্রচেষ্টার সঙ্গে তুলনীয় । 
ডঃ ওটোর বক্তৃতা থেকে বোৰা যায় যে, জার্মান ইতিহাস ও 
সংস্কৃতির ছুই অবিশ্মরণীয় ব্যক্তিত্ব কূপ পরিগ্রহ করেছে রবীন্দ্রনাথের 
ব্যক্তিত্ব ও মনম্বীতায় ।” 

৩ আগস্ট কবি রাইন-তীরবর্তী অন্যতম শহর কোবলেনজ-এ 
কাটান। সেখানে “ডয়েচে এক' এবং অন্যান্য দ্রষ্টব্য স্থান পরিদর্শন 
করেন। লর্ড মেয়র ডঃ বাদেল-এর সঙ্গেও তিনি সাক্ষাৎ করেন। 

তারপর কবি বালিনে ফিরে আদেন। এখানেই কবির জার্মানী 
সফর শেষ হয়। 

১৯৩০ সালেব সফরের সময় সেখানে কবির চিত্র প্রদর্শনীর যে-সব 
সমালোচন! হয়েছে তার অংশবিশেষ এখানে উল্লেখ করা হল-_ 

বালিন থেকে প্রকাশিত 'বালিনার টাগেব্রাট' ১২ জুলাই (১৯৩০) 
“ফিলসফিক্যাল পেইন্টিং এই শিরোনামায় লেখেন $ “মনে হয়ঃ রবীন্দ্রনাথ 
ঠাকুর-"* -'এবার লেখা ছেড়ে আকায় মন দিয়েছেন। শোনা যায় 
ইতিমধ্যে তিনি প্রায় ৫** ছবি একেছেন। এই প্রচেষ্টার দ্বারা 
চিত্রশিল্পের মাধ্যমে দর্শনকে কি তিনি সর্জনবোধ্য করে তুলতে 
চাইছেন? অবশ্য সাধারণ লোকেরা দর্শনে তত্বের চেয়ে ছবির 
বক্তব্যকেই তাড়াতাড়ি ধরতে পারেন। বোধহয় রবীন্দ্রনাথের এই নতুন 
শিল্পকলা তার অন্তরের রূপান্তরের উপর আলোক সম্পাত করবে ।” 

১১ জুলাই ডর্টমুণ্ড থেকে প্রকাশিত 'জেনেরালানসাইগীর এফ 
ডর্টমুণ্ড' পত্রিকাতে “চিত্রকর রবীন্দ্রনাথ এই মর্মে এক সংবাদ পরিবেশিত 
হয়। তার অংশবিশেষ এখানে তুলে দেওয়া হ'ল; “আমাদের কালের 
কিউবিস্টরা যার জন্য চেষ্টা করেছেন তার (রবীন্দ্রনাথের) দ্বার তা 
অংশত; সম্ভব হয়েছে__একটি সম্পূর্ণরূপে ত্যাবন্ট্রাক্ট আর্ট ন্ষ্টি। একটি 
অদ্ভুত জগংকে তিনি আমাদের সম্মুখে তুলে ধরেছেন, রহস্তের আবরণ 
খুলে দিয়েছেন। যে নিয়মের ছার! বিশ্বজগং নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে এবং যা 
বিশ্বকে দেবোপমের সঙ্গে যুক্ত করে তিনি তারই পূর্বাভাষ দিয়েছেন।' 
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পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, শ্রীঅমিয় চক্রবর্তাও কবির অন্যতম 
ভ্রমণসঙ্গী ছিলেন। শ্রীযুক্ত সোমনাথ মৈত্রকে স্টুটগার্ট, মারবুর্গ ও 
বালিন থেকে তিনি যে পত্র লেখেন তা 'প্রবাসী'র কাতিক, ১৩৩৭ 

খ্যায় প্রকাশিত হয় (পৃঃ ৯৭-১০০)। এই মূল্যবান পত্রগুচ্ছ থেকে 
কিছু অংশ উদ্ধৃত কর! হল-_ 

প্রথম চিঠি ১৫ জুলাই স্টুটগার্ট থেকে লেখেন। তিনি লিখছেন £ 
“সম্রাটের মত জার্মেনী পরিভ্রমণ করচি-__শ্রেষ্ঠ যাঁকিছু আপনিই 
আমাদের কাছে এসে পড়চে ।-*পুথিবীতে কোথাও রবীন্দ্রনাথকে এর 
চেয়ে বেশী ভালবাসে ভাবতে পারি না ;কোনোখান থেকে বিদায় 
কালে রবীন্দ্রনাথের বন্দনায় যে করুণা, যে বেদনা লোকের মুখে দেখতে 
পাই তাতে আমাদের মন বিকল হয়ে যাঁয়।” 

২৬ জুলাই মারবুর্গে এসে তিনি এঁ চিঠি শেষ করেন। এই অংশে 
লেখেন £ “শুনেচেন নিশ্চয় এদেশের শ্রেষ্ঠ মনীষীরা রবীন্দ্রনাথের 
ছবিকে শিল্প রাজ্যে একেবারে চরম শ্রেষ্ট আসন দিয়েচেন। বালিন, 
ড্রেসডেন, ম্যুনিখ তিন জায়গায় একই সঙ্গে প্রদর্শনী চলচে। এদেশের 
খবরের কাগজ এই ছবির খবরে উপচে পড়চে, জার্মেনীৰ সবচেয়ে বড় 
শিল্পীর। সমন্বরে বলচেন, এর মধ্যে প্রতিভার মন্ত্রশক্তি নূতন ন্ষ্টিতে 
পরম বিকাশ পেয়েচে। প্যারিসেও এমনি মস্ত আন্দোলন হয়েছিল, 
বাক্সিংহামেও তাই, জার্মেনীতে নান! জায়গায় এক সঙ্গে প্রদর্শনী খোলাতে 
উৎসাহ আরও চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েচে ।--*যে কারণেই হোঁক্‌ 
জার্মেনী রবীন্দ্রনাথের শিল্প-প্রতিভায় অভিভূত হয়েচে। এখানে 
প্রতিদিন লোকের মুধে, খবরের কাগজে, সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের ছবির 
বিষয় যা বেরোচ্ছে, ভবিষ্যৎ কালে তার থেকে সুসম্বন্ধ একটি ভাবের 
ধারা বাংলায় প্রকাশ কর! দরকার হবে 1" 

“রবীন্দ্রনাথ কোথাও স্পষ্ট কথ! বলতে নিরস্ত হননি । তিনি 
যেখানে যাচ্ছেন, কত সহত্র লোকের মনকে চিরদিনের মত আমাদের 
সঙ্গে সত্যভাবে গভীরভাবে মেলাচ্ছেন, কেউ কি তা বুঝতে পারে ?” 
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১৯ আগস্ট, ১৯৩০ বাপ্সিন ভানসে, ক্রিডরিখ, কার্পম্্ীবে-১৮ 
থেকে লিখছেন £ 

“এখানে সুমধুর সময় কাটল ।--“আইনন্টাইন কাছেই আছেন, 
প্রায়ই দেখাশোনা হয়। জার্মেনীতে স্যাশান্যাল গ্যালারি রবীন্দ্রনাথের 
“পীচখানি ছবি চেয়ে নিল। হৈ-চৈ পড়ে গেছে ।**' 

“এখানে যা পেসাম ধন্য মনে তাই নিয়ে এখন দেশের গাছের 
ছায়ায় নিভৃত অনাম! কুটীরে বসে স্বপ্ন দেখতে চাই 1” 

_-“ইউরোপে রবীন্দ্রনাথ প্রবাসী, কতিক, ১৩৩৭, পৃঃ ৯৭-১০০ 


কলকাতার জার্মান চিত্র প্রদর্শনী 


খাটি স্বদেশী রবীন্দ্রনাথ তার চিত্রকলায় আন্তর্জাতিকতার ছাপ 
'রেখেছেন। প্রথম মহাযুদ্ধের পর তিনি জামীন এক্সপ্রেশীনিস্ট শিল্পীদের 
এতই ভালবাসতেন যে, তিনি তাদের চিত্রকলার এক প্রদর্শনীর 
আয়োজন করেন কলকাতীয় ১৯২৩ সালে । ওই প্রদর্শনীতে ছিল জার্মান 
“বাউহাউস স্কুল” গোষ্ঠীর ছ'জন শিল্পীর আক ছবি-_যার মধ্যে 
ছিলেন ভ্যাসিলি, কাগ্ডিনিক্কি এবং লাইওনেল ফাইনিংগার। ১৯২৩ 
সালে রবীন্দ্রনাথের অনুরোধে বাউহাউস স্কুল গোষ্ঠী ভারতে প্রদর্শনীর 
জন্যে পাঠান। 

ক্যাণ্ডিনিষ্কি ছিলেন রূশ। জার্মানীতে আর্ট চর্চা করতেন। 
জার্মান এক্সপ্রেশীনিস্ট শিল্পরীতির তিনি ছিলেন অন্যতম প্রবস্ত। | 

ফাইনিংগার বাউহাউস স্কুল গোষ্ঠীর শিল্পী; তিনিও একাপ্রে- 
শানিস্ট । পরে তিনি পিকাসোর কিউবিজম্‌ শিল্পকর্মের দিকে ঝৌকেন। 

হিটলারের আমলে ক্যার্ডিনিস্কি এবং ফাইনিংগার দেশ ছেড়ে 
পালিয়ে যান। ক্যাগ্ডিনিস্কি চলে যাঁন প্যারিসে আর ফাইনিংগার 
ডলে যান নিউইয়র্কে। আন্তর্জাতিক বাজারে তখন ক্যাণ্ডিনিস্কির 
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একটি ছোট স্বেচের দাম বিশ হাজার ডলার । ফাইনিংগারের একটি 
ক্বেচের দাম দশ হাজার ডলার । 

বরোদা বিশ্ববিগ্ভালয়ের এক অধ্যাপক রতন পারিমু তার 
“পেইনটিংস অব থা টেগোর্স” বইতে বছর কয়েক আগে কলকাতায় 
এ জার্মান চিত্র প্রদর্শনীন বিস্তৃত বিবরণ দেন। জামীন চিত্র প্রদর্শনীর 
পর সেই ছবিগুলে! জার্মানীতে ফেরৎ পাঠাবার কথ! ছিল কিন্ত তারপর 
এই পঞ্চাশ বছরের মধ্যে জামানীতে সেই ছবি পৌছয় নি। পরে 
জান। যায়, ছবিগুলে। পঞ্চাশ দশকে চোব। পথে ভারত থেকে আমেরিকায় 
চলে যায়। 

অনেককাল পবে পশ্চিম জার্মান সবকার এ ছবিগুলো ফেবৎ 
পাঠাতে বলেছেন ভারত সরকারকে । ভারত সরকার অনেক খোজ- 
খবর নিয়ে জানতে পাবেন সেগুলে। এখন ভারতের বাইরে । কেবা 
কারা সেই ছবিগুলো আমেরিকায় বেচে দিয়েছে । জার্মান সরকারও 
ছাড়বার পাত্র নন। তাঁর। চাইছেন একটা আন্তর্জাতিক তল্লাসী হোক ॥ 


জীর্মানীব পব রবীন্দ্র-চিত্রকল! প্রদর্শনী হল আগস্ট মাসে ডেনমার্কের 
শার্লোটেনবার্গ এবং স্ুইত্জারল্যাণ্ডেব জেনেভা শহবে। এর পরে 
সেপ্টেম্বব মাসে চলে মস্কো! শহবে ববীন্দ্র-চিত্রকলাব বিজয় অভিযাঁন। 
মস্কোর গন্দারস্তেভেন্তি মুজেই নোভোগো ৎসাপাদনোগে। ইস্কুস্তভা” 
__মক্কো স্টেট মিউজিয়াম নব ওয়েস্টান আট প্রদর্শনশালাঘ কবিব চিত্র 
প্রদর্শনী চলে ১৯৩০ সালের ১৭ সেপৌম্বব থেকে ২৪ সেপ্টেম্বব পধন্ত। 

কবিব সোভিয়েত রাশিয়। ভ্রমণ সার্থক হযেছিল। রাশিবাব নব 
জীগরণে কবি মুগ্ধ হয়েছিলেন। সে সম্বন্ধে কবি বিস্তারিত ভাবে 
বলেছেন ঠার “রাশিয়ার চিঠিতে' । কবি রুশ চিত্ত জয় করতে সার্থক 
হয়েছিলেন । রুশ ভাষায় বেশ কিছু রবীন্দ্র সাহিত্য অনুদিত 
হয়েছিল। পরিবশীকালে রবীন্দ্রনাথের প্রীয় সব বই-ই রুশ ভাষায় 
প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথের কোনো কোনে। বই রাশিয়ায় কয়েক 
লাখ কপি বিক্রি হয়েছে। আমি রাশিয়া ভ্রমণে বছ শিক্ষিত রুশের 
কাছে শুনেছি তিনি রবীন্দ্রনাথের কিছু না কিছু লেখা পড়েছেন। 

রাশিয়ায় “বিশ শতকের সাহিত্য” সংকলনমালায় রবীন্দ্র রচন। 
সংকলন প্রকাশিত হয় । এ সংকলন বিক্রি হয়েছে 
তিন লাখ কপি। ওতে শুধু রবীন্দ্রনাথের কবিতা, গল্প ব। উপন্যাস 
নেই, তার সঙ্গে রয়েছে রবীন্দ্র-চিত্রকলা । রবীন্দ্রনাথের আক! ছবির 
জনপ্রিয়তা ওখানে কতখানি এর থেকেই তা বোঝা যাবে। 

মক্কোয় চিত্রকল। প্রদর্শনীর সময়ে রবীন্দ্রনাথ রুশ জনগণের চিত্ত 
জয় করতে সমর্থ হয়েছিলেন । হাজার-হাজার দর্শক এসে ভীড় করেছে 
চিত্র প্রদর্শনীতে । কেউ কেউ আবার তার্দের আক ছবি কবিকে 
উপস্থার দিয়েছেন। মস্কোর বন্ছ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে চিত্র 
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প্রদর্শনীর সমালোচনা ও সংবাদ। মস্কোর এক চিত্র সমালোচক 
কবিকে প্রশ্ন করেছিলেন- আপনি আগে কখনে। ছবি একেছেন ? 

লা । 

_মাপনার কাঞ্জ অনেকটা ভ্রবেলের মতন। তাঁর আকা ছবি 
কি কখনে। দেখেছেন । 

--ম্‌নে তে হয় না। 

_-এট! কি দান্তের প্রতিকৃতি ? 

-_না, জাপান থেকে ফেরার পথে এঁকেছি । আমার কলম মাপন 
খেয়ালে চলে । এটি তারই ফলশ্রুতি । 

__-এ কিসের রড । 

_-নীল ফাউণ্টেন পেনের কালি । 

_-আপনি অয়েল পেন্টিং আকেন? 

_না। 

--এটা কি মস্কোর ছবি ? 

--হুবে হয়তো । 

মক্ষোর প্রদর্শনী উদ্বোধনী ভাষণে রবীন্দ্রনাথ বলোছলেন__ 
“আমাব ছবিব ভাষ। বাশিয়ার মানুষের কাছে সহজে নিজেকে প্রকাশ 
করতে পেরেছে এজন্য "আমি খুবই আনন্দিত। আপনাদের প্রশংসা 
পেয়ে আমাব আনন্দের সীম নেই । কারণ আমি জানি এদেশের 
প্রকৃত শিল্প-রসিকরাই আমার ছবির বিচার করেছেন। এতে আমি 
গব অনুভব করছি। কিন্ত এ শিল্প আমার কাছে একেবারে নতুন তাই 
আমি সহজে নিতে পারছি না 1” 

রুশ বিপ্লবের পর সারা সোভিয়েত দেশ জুড়ে যে পরিবর্তন আসে 
তা দেখে কবির ননে গভীর রেখাপাত করে। রুশ বিপ্লব শুধু রাষ্ত্রীয 
কাঠামোতে আমূল পরিবর্তন আনে নি। দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় ষে 
পরিবর্তন আসে তার ফলে জননাধারণের মননশীলতার উৎকর্ষের দিকটা 
কবি অনুভব করেন। ক্ষেতখামারের কৃষক থেকে আরম্ভ করে 
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কলকাবখানাব শ্রমক দল বেঁধে বড় বড় আর্ট মিউজিয়ম ও গ্যালাবীতে 
ভিড জমাত। তা৷ দেখে ববীন্দ্রনাথ "রাশিযার চিঠি'তে বহুবাব বনু 
জাযগায বলেছেন-- 

“বাশিয়াফ অবশেষে আসা গেল। যা দেখছি আশ্র্ম ঠেকছে। 
অন্য কোনো দেশেব মতোই নয। একেবাবে মূলে প্রভেদ। 
মাগাগোডা সকল মানুষকেই এবা সমান কবে জাগ্নিযে তুলছে । 

“ -কোনো মানুষই যাতে নিঃসহাষ ও নিক্ষর্মা হযে না থাকে এজন্য 
কী প্রচুব আযোজন ও কী বিপুল উদ্যম শুধু শ্বেত বাশিয়াব জন্যে 
নয-মধা এশিবাব অর্ধসভ্য জাতেব মধ্যেও এবা বন্তাব মতো বেগে 
শিক্ষাবিস্তাৰ কবে চলেছে _-সায়ান্কেব শেষ ফসল পযন্ত যাতে তাব৷ 
পাষ এইজন্যে প্রয়াসেব অন্ত নেই । এখানে থিয়েটাবে ভীষণ ভিড, 
কিন্তু যাবা দেখছে তার! কৃষি ও কমীদেব দলেব। কোথাও এদেব 
শপমান নেই। ইতিমধ্যে এদের যে ছ-একট। প্রতিষ্ঠান দেখলুম 
সর্বত্র লক্ষ্য করছি এদেব চিত্তেব জাগবণ এবং মাত্মমধাদাব আনন্দ। 
আমাদেব দেশেব জনসাধাবণেব তে। কথাই নেই হংলগ্ডেব মজুব শ্রেণী 
সঙ্গে তুলনা কবলে আকাশ-পাতাল তফাৎ দেখা যায়। আমবা 
শ্রীনিকেতনে যা কবতে চেয়েছি এব সমস্ত দেশ জুড়ে প্রকৃষ্ঠভাবে তাই 
কবছে। আমাদেব কম্মীবা যদি কিছুদিন এখানে এসে শিক্ষা কবে যেতে 
পাব5 ৩1 হুলে তা।ব উপকাব হত । প্রিদিনভ আম ভাব ৩বষেব সঙ্গে 
'ণখানকাব ঠ$লন। কবে দেখি আব ভাবি কী হযেছে কী হতে পাবত। " 

“ মস্কো থেকে যখন নিমন্ত্রণ এল ৩খনো। বলশো।৬কদেব সম্বন্ধে 
আমাব মনে স্পষ্ট কোনো ধাবণ! ছিল না। এাদেব সম্বন্ধে ভ্রমাগ ৩ই 
উল্টোউন্টো। কথা শুনেছি । আনাৰ মনে তাদে বিকদ্ছে একটা খটক। 
ছিল। কেনন। গোডাঘ ওদেব সাধনা হিল জববদস্তব সাধন। | কিন্তু 
একটা জিনিস লক্ষা কবে দেখলুন, ওদেব প্রতি বিকদ্ধতা ধুবোপে যেন 
অনেকটা। ক্ষীণ হয এসেছে। 

“ - এখানকাব বিদ্ালয়েব মস্ত একটা গুণ, এব! য। পড়ে তাব সঙ্গে 
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সঙ্গে ছবি জাকে। তাতে পড়ার বিষয় মনে চিত্রিত হয়ে ওঠে? 
ছবির হাত পেকে যায়, আর পড়ার সঙ্গে রপ হ্যপ্ি করার আনন 
মিলিত হয়। হঠাৎ মনে হতে পারে, এরা বুঝি কেবলই কাজের দিকে 
ঝৌক দিয়েছে, গৌয়ারের মতো ললিতকলাকে অবজ্ঞা করে। একেবারেই 
তা নয়।--. 

“...মার একটা উদাহরণ দিই | মস্কো শহরে আমার ছবির প্রদর্শনী 
হয়েছিল। এ ছবিগুলে! ন্থষ্টি ছাড়া সে কথ! বলা বাহুল্য। শুধু 
যে বিদেশী তা নয়, বল! চলে যে তারা কোনে দেশীই নয়। কিন্তু 
লোকের ঠেলাঠেলি ভিড়। অল্প কয়দিনে পশচ হাজার লোক ছবি 
দেখেছে । আর যে যা বলুক, অন্ততঃ আমি তো৷ এদের রুচির প্রশংসা 
না করে থাকতে পারব না ।-.. 

“.-.এখানে ইন্কুলের ছেলেদের আকা অনেকগুলি ছাব আমর! 
পের়েছি--দেখে বিন্মত হছে হয়--সেগুলো বাঁতিমত ছবি, কারো 
নকল নয, নিজের উষ্ভাবন। এখানে নির্মাণ এবং শ্ষগ্টি ছুয়েবই 
প্রত লক্ষ্য দেখে শিশ্চগ্ত হয়েছি । এখানে এসে বাঁধ স্বদেশের 
শিক্ষাৰ কথ। অনেক ভাবত হয়েছে । আমার নিঃসহায় সামান্য শক্তি 
দিয়ে 'কছু এর মাহবণ এবং প্রয়োগ করতে চেষ্টা করব ।--. 

“-**ঞখানে ছবিব মিউজিয়মের কাজ কী রকম চলে তার বিবর্ণ 
শুনলে নিশ্চয় তোমার ভালো লাগবে । মস্কো শহবে টেট্রিয়াকভ 
গ্যালারি নামে এক বিখা।ত চিত্রভাগ্ডার আছে। সেখানে ১৯২৮ 
থেকে ১৯২৯ পর্যস্ত এক বছবেব মধো প্রায় তিন লক্ষ লোক ছবি 
দেখছে এসেছে । যত দর্শক আসতে চায় তাদের ধরানে। শক্ত হয়ে 
উঠেছে । সেইজন্যে ছুটিব দিনে আগে থাকতে দর্শকদেব নাম রেজিস্টি 
করানে। দরকার হয়েছে । 

“১৯১৭ সালে সোভিয়েত শাসন প্রবতিত হবার পুরে যে-সব দশক 
এইরকম গ্যালারিতে আসত তার! ধনী-মানী-জ্ঞানী দলের লোক, 
যাদের এরা বলে বুজৌোয়াজি, অর্থাৎ পর শ্রমজীবী । এখন আসে 


ববংখ্য ম্বশ্রমজীবীর দল, যথা- রাজমিক্জি, কামার, মুদি, দর্জি এবং 
চাষী-সম্প্রদায়। 

“আটের বোধ ক্রমে ক্রমে এদের মনে জাগিয়ে তোলা আরশ্যক ৷ 
এদের মতো! আনাড়িদের পক্ষে চিত্রকলার রহস্ত প্রথম দৃষ্টিতে ঠিকমত 
বোঝা অসাধ্য । দেয়ালে দেয়ালে ছবি দেখে এর ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, 
বুদ্ধি যায় পথ হারিয়ে। এই কারণে প্রাম্ন সব মিউজিয়মেই উপসুক্ত 
পরিচায়ক রেখে দেওয়া হয়েছে । মিউজিয়মের শিক্ষা বিভাগে কিংবা 
অন্যত্র তদনুরূপ রাষ্ট্রকর্মশালায় যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক কর্মী আছে তাদেরই 
মধ্যে থেকে পরিচায়ক বাছাই করে নেওয়া হয়। যারা দেখতে আসে 
তাদের সঙ্গে এদের দেনাপাওনার কোনে। কারবার থাকে না । ছবিতে 
ধে বিষয়টা প্রকাশ করছে মেইটে দেখলেই যে ছবি দেখ। হয়, দর্শকেরা 
যাঁতে সেই ভূল না৷ করে পরিদর্শয়িতার সেট! জানা! চাই । 

“চিত্রবস্তর সংস্থান, তার বর্ণকল্পনা, তাব অঙ্কন, তার অবকাশ, তার 
উজ্জ্বলতা, যাতে করে তার বিশেষ সম্প্রদায় ধবা পড়ে সেই তার 
বিশেষ আঙ্গিক, এসকল বিষয়ে আজও অল্প লোকেরই জানা আছে। 
এইজন্যে পরিঠায়কের বেশ দস্তর মত শিক্ষ। থাক চাই, তবেই দর্শকদের 
ওৎস্ক্য ও মনোযোগ সে জাগিয়ে রাখতে পারে; আর একটি কথা 
তাকে বুঝতে হবে, মিউজিয়মে কেবল একটি মাত্র ছবি নেই, অতএব 
একটা ছবিকে চিনে নেওয়া দর্শকেব উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নয়। 
মিউজিয়মে যে সব বিশেষ শ্রেণীর ছবি রক্ষিত আছে তাদের শ্রেণীগ্রত 
রীতি বৌঝ। চাই। পরিচায়কদের কর্তব্য কয়েকটি করে বিশেষ ছাদের 
ছবি বেছে নিয়ে তাদের প্রকৃতি বুঝিয়ে দেওয়া । আলোচ্য ছবিগুলির 
সংখ্যা খুব বেশি হলে চলবে না এবং সময়ও বিশ মিনিটের বেশি 
হুওয়! ঠিক নয়। ছবিব যে একটি স্বকীয় ভাষা, একটি ছন্দ আছে, 
সেইটেই বুঝিয়ে দেবার বিষয়; ছবিব বূপেব সঙ্গে ছবির বিষয়ের ও 
ভাবের সম্বন্ধ কী সেইটে ব্যাখ্যা করা দরকার। ছবির পরস্পর- 
বৈপরীত্য দ্বারা তাদের বিশেষত্ব বোঝানো৷ অনেক সময় কাজে লাগে। 


৮৭ 


কিন্ত দর্শকদের মন একটু মাত্র শ্রান্ত হলেই তাদের তখনই ছুটি- 
দেওয়। হয়। 

“অশিক্ষিত.দশশকদের এরা কী করে ছবি দেখতে শেখায় তাই একটা'' 
রিপোর্ট থেকে উল্লিখিত কথাগুলি তোমাকে সংগ্রহ করে পাঠালুম । 
এর থেকে আমাদের দেশের লোকের যেটি ভাববার কথা আছে সেটি 
হচ্ছে এই £ পূর্বে যে চিঠি লিখেছি তাতে আমি বলেছি সমস্ত দেশকে 
কৃষিবলে যন্ত্রবলে অতিদ্রেত মাত্রায় শক্তিমান করে তোলবার জন্যে এরা 
একান্ত উগ্ঠমের সঙ্গে লেগে গেছে । এটা ঘোরতর কেজো কথা। 
অন্য-সব ধনী দেশের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নিজের জোরে টিকে থাকবার 
জন্যে এদের এই বিপুলসাধনা ।-.. 

৮-..এখানে এবা দেশ জুড়ে কারখান! চালাতে যে সব শ্রমিকদের 
পাকা করে ভুলতে চায় তারাই যাতে শিক্ষিত মন নিয়ে ছবির রস 
বুঝতে পারে তারই জন্যে এত প্রভূত আয়ৌজন। এর! জানে, রসঙ্গ 
যারা নয় তার। বর্বব : যারা বর্বর তারা বাইরে রুক্ষ, অস্যরে হুবল। 
রাশিয়ায় নবনাটা কল।ব অসামান্য উন্নতি হয়েছে। এদের ১৯১৭ 
গ্রষ্টাব্দের বিপ্লবেব সঙ্গে সঙ্গে ঘোরতব দ্র্দিন, দৃভিক্ষের মধোই এর! 
নেচেছে, গান গেয়েছে, নাট্যাভিনয় করেছে__এদের এঁতিহাসিক বিরাট 
নাট্যাভিনয়ের সঙ্গে তার কোনো! বিরোধ ঘটে নি।-** 

“.-রাশিয়ার নাটামঞ্চে যে কলাপাধনাব বিকাশ হয়েছে সে 
অসামান্ত। শার মধ্যে নতুন শ্গ্টির সাহস ক্রমাগতই দেখা দিচ্ছে, 
এখনো থামে নি। ওখানকার সম।জ বিপ্লবে এই নতুন স্থষ্টিই অসম 
সাহস কাজ করেছে । এরা সমাজে, রাষ্ট্রে, কলাতত্বে কোথাও নৃতনকে 
ভয় করে নি” 


৮৮ 


ইতলগ্ে 


ইউরোপের নব আর্ট আন্দৌলনে ইংলগ্ু খানিকটা পিছিয়ে ছিল। 
আধুনিক আর্টে পরীক্ষা-নিরীক্ষা যত হয়েছে ফ্রান্সে আর জার্মানীতে, তত 
হয়নি ইংলগ্ডে। ইউরোপীয় নব আঁট আন্দোলনের অগ্রদূতর! কবির 
চিত্রকলাকে সাদরে গ্রহণ করেছে । ওইসব দেশে কবির আর্ট আলোড়ন 
আনে । তবে ইংরেজরা এ ব্যাপারে কবিকে কম সম্মান দেয়নি । 
(লগুনে কবির চিত্র প্রদর্শনী হয় ৪ জুন ১৯৩০। এরই মধো হয় 
বামিংহামে ২ জুন থেকে ১৮ জুন ১৯৩০ পযন্ত। লগুনের সাহিত্য ও 
শিল্পরসিকর! রবীন্দ্র-চিত্রকলায় মুগ্ধ হয়ে তার চিত্রকল। সম্বন্ধে বক্তৃতা 
দিতে আমন্ত্রণ জানান “রয়েল ইগ্ডিয়া সোসাইটিতে' । সে বন্তৃত! সম্বন্ধে 
আগেরপবিচ্ছেদে বিস্তুত আলোচনা! করেছি । তাই পুনরাবৃত্তি করছি না । 

লগ্নে ও বামিংহামে প্রদর্শনী সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ এক চিঠিতে 
স্থধীন্দ্রনাথ দত্তকে লিখেছিলেন__ 
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কল্যাণীয়েযু 

প্যারিসে আমার চিত্রকীপ্তি স্বদেশে শ্রুতকাপ্তিরূপে হয়তো৷ এতদিনে 
পেীচেচে। উপস্থিত থাকলে খুশি হতে । 

অক্সফোর্ডের বন্তৃতাও রীতিমত উৎরে গেছে। 

এদেশেও লগুন বামিংহামে প্রভৃতি জায়গায় একজিবিশন হবে । 
সমজদাঁর যারা মফঃস্বলে দেখেচে তারা ভালই বলচে । অতএব এবারে 
দেশে ফিরলে হয় তো একটা অভিনন্দনপত্র ও ফুলের মাল! পাওয়। 
যেতে পারে । কিন্তু একট! ছবিও ফিরেয়ে নিয়ে যেতে পারব ন।। 


৮৯ 
আ.. র.--৬ 


তোমার জন্যে একটা ঠাই করবার চেষ্টা করেছি। এখনো স্থৃবিধে 
হুল না। আগামী শুক্রবারে স্তার অতুলের ওখানে নিমন্ত্রণ আাছে। 
অনুরোধ করব তারপরে যত্বে কৃতে যদি ন নিধ্যতি ইত্যাদি ইত্যা্দি। 
বলাবাহুল্য ব্যস্ত আছি। এদেশে নাব্যস্ত থাকা অতি ভাগ্যবান 
এবং অতি তুর্ভাগ! ছাড়া আর কারো আয়ত্ত নয়। 
ইতি _-২৭ মে ১৯৩০ 
নেহানুরক্ত 
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


১ পু 


মাকিন যুক্তরাষ্ 

মাক্িন যুক্তরাষ্ট্রে কবি গেছেন বার ছয়েক । মাকিন সাহিত্যিকদের 
সঙ্গে কবির যে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল তা জান! যাঁয় কবির লেখা। থেকে। 
মাকিন অনুরাগীদের প্রচেষ্টায় চার-চারবার রবীন্দ্র-চিত্রকলার প্রদর্শনী 
হয়। কবির চিত্রকলা সেখানে কতখানি জনপ্রিয়তা লাভ কবে 
এটাই তার প্রমাণ। প্রথম প্রদর্শনী হয় “মেসার্স ডল্‌ রিচাস্‌ 
গ্যালারি, বন্টনে, অক্টোবর ১৯৩০ এবং একই সময়ে হয় বস্টনের 
“মিউজিয়ম অব ফাইন আর্টস” ২১ অক্টোবর থেকে ২০ নভেম্বর ১৯৩০ 
সালে। নিউইয়র্কে হয় “দি ফিফটি সিকসথ স্ট্রীট গ্যালারিতে ১৫ নভেম্বর 
থেকে ১ ডিসেম্বর ১৯৩০ সালে। এরপর হয় ফিলাডেলফিয়ায় “দি 
নিউন্যান গ্যালারিতে, পরের বছর ১ল! মে থেকে ৮ মে ১৯৩১ সালে । 

মাকিন ঘুক্তরাষ্্রে ববীন্দ্র-চিত্রকল। কতখানি জনপ্রিয়তা অঞ্জন 
কবেছিল হাব আভাস পাওয়া যাবে কয়েকটি মাকিন সংবাদপত্রের 
সংবাদ থেকে | যেমন নিউইয়র্ক টাইমস (২৭ অক্টোবর ১৯৩০) লেখে-__ 

নিউ হেভেন, কন ২৬ অক্টোবর, স্তর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভারতীয় 
কবি দার্শানক এবং মানবতাবাদী আজ এখান থেকে ফিলাডেলফিয়া 
রওন! হয়েছেন। তিনি সেখানে কিছুদিন থেকে তার আক ছবি 
বিক্রির অর্থ দিয়ে তার প্রতিষ্ঠিত বিদ্ালয়ের উন্নতি সাধন করবেন । 

হ্রোল্ ট্রিবিউন, নিউইয়র্ক, ২০ নভেম্বর ১৯৩*__রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
স্বরচিত কবিতা পাঠ করেছেন হার নিজের চিত্র প্রদর্শনীতে । এই 
গ্রদশশনাতে কবির পঁচাত্তরটি জল বঙ ছবি প্রদখিত হচ্ছে। 

ভারতীয় কবি ও দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গতকাল তার 
চিত্রকলা প্রদর্শনী উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন। এই প্রদর্শনীর 
আয়োন হয় ফিফটি-সিক্সথ স্ট্রীট গ্যালারি, ৬নংইস্ট ফিফটি সি্সথ 
স্রটে। কয়েকশত আমন্ত্রিত ব্যক্তি এই প্রদর্শনীর উদ্বোধনে উপস্থিত 
.ছিলেন। কবি এই প্রদর্শনীতে তার কবিত। পাঠও করেছেন। 
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ক্রকলিন ডেইলি ঈগল্‌, নিউইয়র্ক, ২৩ নভেম্বর ১৯৩০ ফিফটি 
সিক্সঘ স্্রুট গ্যালারিতে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিত্র প্রদর্শনী চলছে। 
কবি, দার্শনিক, শিক্ষাবিদ ও ধনবিজ্ঞানী রবীন্দ্রনাথের আকা ছবিগুলো 
সম্পূর্ণ নতুন দিক খুলে দিয়েছে। তীর কল্পনায় ও নতুন দৃষ্টিতে তিনি, 
তার স্যদেশীয় দৃশ্যাবলী অনুপম ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন । 

কবির পণীচটি ছবি বালিনের ন্যাশন্যাল গ্যালারি কিনেছেন। দেড়শটি, 
ছবি প্রদশিত হবে । 

মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে রবীন্দ্র এ: সংখ্যা এত বেশী ছিল যে, 
যখনই কবি মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে গেছেন তখনই তার শ্থষ্টি নিয়ে হৈচৈ 
হয়েছে। ববীন্দ্র-চিত্রকলার প্রদর্শনী এত বেশী বাব এবং এত দীখ দিন 
বোধ হয় আর কোনো দেশে হয়নি। এর থেকেই রবীন্দ্রনাথের 
জনপ্রিয়তা প্রমাণিত হয় । 

ভারতীর চিন্তাশীলদের মধ্যে প্রথম শ্রেনীর প্রথম নেতা! হিসেবে 
মনে করেন মাফিন চিন্তাশীল মহল রবীন্দ্রনাথকে । রবীন্দ্র শতবাধিকীতে 
কত যে রবীন্দ্র সমিতি প্রতিষিত হয় মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে তাব হিসেব- 
নিকেশ নেই। সারা দেশে এখন কম করে গোট। বার রবীন্দ্র সমিতি 
রয়েছে। এক নিউইয়র্কে গোটা ছুই রবীন্দ্র সমিতি । এইসব রবীন্দ্র 
সমিতিতে মাকিন চিন্তাশীল, লেখক ও আর্টিস্টদের যোগাযোগ 
রয়েছে নিয়মিত। 

রখীন্দ্র শতবাধিকীতে নিউইয়র্কেব সের! পাড়া টাইম স্কোয়ারের 
নাম বদলে রাখ। হয় 'টেগোর স্কোয়।র দিন দশেকের জন্য | সব কটি 
বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্র বন্তুতামালার ব্যবস্থা করা হয়েছিল তখন। 
আর পত্রপত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে লেখার হিসেব রাখার জে! নেই।, 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের অতি সাধারণ মানুষও রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে শ্রদ্ধাণীল। 
শিক্ষিত বা চিন্তাশীলদের কাছে রবীন্দ্রনাথ প্রথম শ্রেণীর জনপ্রিক় 
লেখক । মাকিন জনমানসে রবীন্দ্রনাথ চিরস্থায়ী হয়ে আছেন । 


৯ 


হাদেশে রবীন্দ্র চিত্রকল। 


রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় তাব চিত্রকল! প্রদশনী একবারই হয়। 
'অথচ বিদেশে হয় ডজনবাবেবও বেশী। রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় 
দেশে কেন তাব চিত্র প্রদর্শনী একবাবেব বেশী হয়নি তাই নিষে 
অনুসন্ধান হওয়া উচিত। ভবিষ্যাতেব গবেষকবা হয়ত এ সম্বন্ধে নতুন 
আলোকপাত কবতে পাববেন। 

একটি কথাই আমাব মনে বাব বার ঘ্বুঝে ফিবে উঁকি মাবে। 
আমবা মূলত পরশ্রীকাতব। ববীন্দ্রনাখে সমষে বনু চিন্তাশীল. লেখক, 
শরিল্পী ও সমাজপতিব৷ ববীন্দ্রনাথকে ঈধাব চোখে দেখভেন | ববীন্দ্রনাথ 
শুধু কাব্যে বা উপন্যাসে নতুন পথ দেখান নি, তিনি গগ্ভ লেখাব ধাবাঁও 
বদলেছেন। তাব ওপব নোবেল পুবস্কাব। এসব বহু ব্যক্তি সহ 
কবতে পাবতেন না সেকালে । 

ববীন্্রনাথ কি শুধুই সাহিত্যিক, শিল্পী? ম্বদেশী মান্দোলনে তাব 
নেতৃত্ব, স্বদেশী গান এবং গঠনমূলক কাজে তিনি অদ্থিতীয়। বিশ্বভাবতী 
যাব নিদশনি। নাটক, গীতিনাট। এসবেব পর আবাৰ রবীন্দ্রনাথকে 
আর্টিস্ট হিসেবে মেনে নিতে বনু ব্যক্তিব বুক ফেটে যেত। প্রথম, 
ববীন্দ্র চিত্রকল। কেন, চোন চিত্রকল! বোঝাৰ মতন মানসিকতাও ছিল 
ন। সেকালেব বনু চিন্ঠাশীলদেব। ফলে ববীন্দ্রনাথকে এই ধবনেৰ 
মানসিক অশান্তি ও অভিমান সহা কবতে হয়েছে । বহু ববীন্দ্ 
সাহিত্য ও শিল্প সমালোৌচকও আর্টিস্ট ববীন্দ্রনাথকে শ্রেফ এডিয়ে 
গেছেন। কিন্তু কেন জানি না। 

দেশবাসী ববীন্দ্র-চিত্রকলা দেখার প্রথম ম্থযোগ পেল ১৯৩২ 
সালে। কলকাতাব গভর্নমেন্ট স্কুল অব আট”-এ ববীন্দ্র-চিত্রকলাব 
প্রথম প্রদর্শনী হয় ২০ থেকে ২৯ ফেব্রুয়ারী ১৯৩২ সালে। ববীন্দ্রনাথের 
জীবনে তার নিজের দেশে এটাই প্রথম ও শেষ প্রদশনী । প্রদর্শনীতে 
ছিল ২৬৫ খান! ছবি। ছবিগুলোর নাম দেন আর্টিস্ট মুকুল দে। 
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ছবিগুলোর নাম ইংরেজীতে লেখ! হয়। ছবির দাম নির্ধারণ করেন 
রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রদর্শনীর দময়ে চিত্র পরিচিতি নিয়ে একটি 
ক্যাটালগ প্রকাশিত হয়। ওই পুস্তিকা বাঁ ক্যাটালগের ভূমিকা 
লেখেন শিল্পী মুকুল দে। মুকুল দে লেখেন, “ঘখন ভারতবর্ষে খবর 
এলে! যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবি প্যারিসে প্রদর্শনীর মাধ্যমে দেখানো 
হয়েছে, তখন এদেশেব বহু লোক বিস্ময় প্রকাশ করে। রবীন্দ্রনাথ 
হঠাৎ ছবি আকিয়ে হন নি। তার অন্তরে শিল্প-চেতনার বীজ 
বন্ছকাল আগে বপন হয়েছিল । ষোল বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ ইংলগ্ডে 
গিয়েছিলেন এবং সেখানে টার্ণার ও অন্ঠান্য ইউরোপীয় শিল্পীদের কাজ 
ভার মন জঘ কবে)? 

রবীন্দ্রনাথেব ২৬৫টি ছবিব ইংবেজী শিরোনামা এবং তার দাম দিয়ে 


আমি কয়েকটা ছবির নমুন! দিচ্ছি__ 

১। দি ওপেনিং অব এ বাড ১,১৫০ টাকা 
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ক্যাটালগে ছবির নাম দেওয়া এবং সেগুলো ইংরেজী ভাষায় 
হওয়ায় কবি ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন । 'এ্রনিয়ে নান! কাহিনী শোন। যায় । 
যাইহোক ওই প্রদর্শনী রবীন্দ্র-সাহিতা ও শিল্পের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে 
থাকবে বহুকাল। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর বন্ছে ও কলকাতায় প্রদর্শনী 
হয় । ১৯৪৭ সাঁলে হয় কলকাত। বিশ্ববিগ্ধালয়ের আশুতোষ বিল্ডি-এ। 
ওই প্রদর্শনীর আয়োজন করে বিশ্ববিষ্ঠালয়ের ববীন্দ্র-পরিষদ । 
তারপর রবীন্দ্র-চিত্রকল! প্রদর্শনী হয়েছে ভারতের বহু শহরে বহুবার । 
রবীন্দ্র শতবাধিকীতে হয়েছে সার। দেশ জুড়ে । ভারত সরকার রবীন্দ্র 
চিত্রকল! প্রদর্শনীর ব্যবস্থা প্রায়ই করেন দেশে ও বিদেশে । 


শ্রিপ অব লভ, 

দিবয় 

রাধা এ্যাজ মিক্ষমেড, 

দি ইয়ং ফন্‌ ইন দি ডার্ক নাইট 
কচ এাঁওড দেবযানী 

দি ডাস্টার 

দি কনসোল।র 

ল্যাগ্ুস্কেপ, শান্তিনিকেতন 

দি মাস 


সি হ্যাজ কমিটেড স্থুইসাইড !'"" 


মন দি ওয়ে ট্র দি লভাব-.. 
লভ্ভা্স ইন দি মুনলাইট 

ম্যান এ্যা্ড দি বিস্ট 

দি জাজ, 
এওয়েটিং ফর হিজ এযারাইভাল 


দি এ্য'কসেন্টেন্স-ব্রাইভ গ্যাণ্ড ব্রাইিডগুম 


রুইগ্ড বুদ্ধিস্ট মনাট্টি 
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শিল্পী ও অনুরাগীদের চোখে রবীন্দর-চিত্রকলা 


রবীন্দ্রনাথের জীবনের শেষেব দিকে একনিষ্ঠ সহচর এবং সহযোগীর 
কাজ করেছেন শ্রীঅনিল চন্দ । ব্যারিস্টার অনিল চন্দ বিশ্বভারতীতে 
কিছুকাল অধ্যাপনার কাজও করেছেন। পরবর্তীকালে শ্রীচন্দ 
লোকসভার সদস্ত, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভীয় পবরাষ্ট্র দপ্তর থেকে পূর্ত দপ্তরের 
মন্ত্রী ছিলেন এক যুগেরও বেশী। 

রবীন্দ্র অন্ুরাগীদের অন্যতম শ্রীঅনিল চন্দ 
মাঝামাঝি পরলোক গমন করেছেন । ২৬জানুয়ারী তারিখে 
আমি তার শান্তিনিকেতনের বাড়ীতে আর্টিস্ট রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বেশ 
কিছু প্রশ্ন তুলে ধরেছিলাম ৷ আমার প্রশ্বেব উত্তরে শ্রীচন্দ যা বলেছিলেন 
আমি তা হুবহু তুলে দিচ্ছি-_ 

“ছোটবেল' থেকে স্ৃর্যোদয়ের বন্ছু আগেই ঘুম থেকে ওঠ। অভ্যেস 
ছিল কবিগুরুর । ঘুম থেকে উঠে তিনি বেশী দুধ দিয়ে চা বা কফি 
খেতেন। তাবপর শুরু হত তার কাজ। কবিতা লেখার মতন তার 
ছবি আকারও সময় অ-সময় ছিল না । ছিল না কোন নির্ধারিত 
সময়। যখনই মনে করতেন তখনই লিখতে বসতেন বা ছবি আকতেন। 

“আমি ১৯৩৩ সালে ওর সঙ্গে থাকতে আরম্ত করি। উনি ছবি 
আক। শুরু করেন তার অনেক আগে । একটা ঘটনা মনে পড়ছে। 
১৯৩৪ সালে আমরা মাদ্রাজ গিয়েছিলাম । অনেক জায়গা ঘুরে 
গিয়েছিলাম । তখন রায়পুর স্টেশনে অপেক্ষা করছি অন্য ট্রেনের জন্য । 
কবি ওয়েটিং রুমে বসে ছবি আকতে শুরু করলেন। বন্থবার আমরা 
বোৌলপুর স্টেশনে ট্রেনের জন্যে অপেক্ষা করছি হয়ত। তখনও দেখেছি 
কবি ওখানেই ছবি আকতে শুরু করেছেন । কোনো সময় বা! ক্ষেত্র 
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বিশেষের জন্য উনি অপেক্ষা করতেন না বা ছবি আঁকার বিশেষে ব্যবস্থা 
গ্রহণ করতেন না । 

“কখনো মডেল-টডেল, ফুল বা গাছ-টাছ সামনে রেখে উনি ছবি 
আকতেন না। একবার আমার স্ত্রীকে ঠাট। করে বললেন- বস্‌ এখানে 
তোর ছবি আকি। একবার তিনি আয়নার সামনে দাড়িয়ে নিজের 
ছবি একেছিলেন। 

“ছবি আকার সময়ে নীল রঙটা' উনি ঠাওর করতে পারতেন ন।। 
কবি নিজেই একথ৷ বলতেন। সবুজ আর নীল রঙ গুলিয়ে ফেলতেন । 

“শাস্তিনিকেতনকে নিয়ে কবি কিন্তু খুব বেশী ছবি আঁকেন নি 
খললেই চলে। আবেকটা জিনিস, উনি কিন্তু দিনেব বেলায় কাজ 
করতেন। সন্ধ্যের আগেই লেখা-আক1 সব সাঙ্গ করতেন। ছুপুবে 
কখনো ঘুমোতেন না। ন্র্ের আলো যতক্ষণ ততক্ষণ একটান। কাজ 
করতেন। শেষের দিকে গান্ধীজী ওঁকে অনুরোধ কবেন, উনি যেন ছুপুরে 
খাওয়। দাওয়ার পর খানিকক্ষণ বিশ্রাম নেন। গান্ধীজী ওঁর কাছ থেকে 
কথা আদায় করে নেন বটে কিন্ত রবীন্দ্রনাথ সে অনুরোধ পুবোপুার 
রাখতে পারেন নি। তার বুকালের অভ্যেস মতন তিনি ছপুরে দিব। 
নিদ্রা না দিয়ে কাজ করতেন। ওই সময়ে লেখার সঙ্গে ছবি আকার 
কাজও চলত তার।” 

আবেকজন ববীন্দ্র অনুরাগী, তিনি আবার শিল্পী এবং কলাভবনের 
প্রথম সঙ্গী । তিনি হলেন শ্রীনন্দলাল বস্থ। শিল্পী নন্দলাল বসু 
রবীন্দ্র-চিত্রকল! সম্বন্ধে বলেছেন__-“আমরা যতদূর জানি তাতে ভারতের 
শিক্ষাক্ষেত্রে কলাচচাকে উপযুক্ত স্থান দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ । বিশ্ববিদ্ভালয়েৰ 
বর্তমান শিক্ষা পদ্ধতির ব্যবস্থার জন্য তিনিও পদে পদে বাধ! পাচ্ছেন 
এবং পেয়েছেন। কলাচ্চার স্থান বিশ্ববিচ্ভালয়ে ন৷ থাকায় অভি- 
ভাবকগ্ণণ কলাচ্চাকে অত্যন্ত অপ্রয়োজনীয় বোধ করেন, ফলে যে সমস্ত 
ছেলেদের ছোটবেলায় নান। কলাশিল্পের চচায় বিশেষ অনুরাগ দেখা 
গিয়েছিল-_তারাও ম্যাত্রিকুলেশন পরীক্ষার ছ-এক বৎসর আগে থেকে 
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কলাচার অপ্রয়োজনীতা। সম্বন্ধে সজাগ হয়ে ওঠে এবং তাদের 
শিল্পান্ুরাগ এই সময় থেকে কমতে কমতে একেবারে তিরোহিত হয় । 
এ বিষয়ে আমাদের সকল প্রকার জ্ঞানচ্চার কেন্দ্র বিশ্ববিগ্ভালয়ের 
অবহিত হবার সময় এসেছে 1---৮ 

--শিক্ষাক্ষেত্রে শিল্পের স্থান শ্রীনন্দলাল বহু, বিশ্বভারতী পত্রিকা £ নন্দলাল 
বন্ধ সংখ্যা পৃঃ ৮€। 

রবীন্দ্র-চিত্রকলার বিশ্লেষণ করতে গিয়ে নন্দলাল বস্থু তার 
“চিত্রশিল্পী গুরুদেব, প্রবন্ধে বলেছেন__“রূপ শিল্পী জেনে বা ন। জেনে নান! 
কলার সাহায্যে প্রকৃতি থেকে পাওয়৷ বিচিত্র রূপের, বর্ণের ও ছন্দের 
শিল্প স্থষ্টি করে আনন্দ পাচ্ছেন ।, 

প্রকৃতি সর্বদাই স্যপ্টি করে কেন তার কারণ সব সময়ে জান। যাঁয় না, 
শিল্পীরও স্থ্টির কাবণ সব সময়ে তার কাছে স্পষ্ট নয়। প্রকৃতির 
মতোই তিনি এসব ভাব, গতি ও ভঙ্গির সাহায্যে কেবল রূপ-শ্যগ্রির 
জন্যেই ন্যষ্টি করেন, তাতেই তার আনন্দ। 

কোনো! খাটি শিল্পশ্থষ্টি বোঝাতে যাওয়া বৃথা, শিল্পস্ষ্টি বোঝাবার 
বা বিশ্লেষণ করবার জিনিস না, ওটা অনুভবের জিনিস । 

দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, গুরুদেব ছবি আকার জটিল কৌশল ও. 
ট্্যাডিশান ( এতিহ্া ) না জেনেও কি করে ছবি আকলেন? তবে কি 
কেবল খেয়াল-খুশীর বৌকে যাঁতা আক-জোক পেড়ে গেছেন ? 
মিছিমিছি তীর ছূর্মল্য সময় নষ্ট করেছেন ? 

ছবি জিনিসট। মানুষের মনের ভাবের অভিব্যক্তি। সেই ভাব 
প্রকাশ করার সংকেতের ভাষা জান! প্রত্যেক জীবের স্বভাবসিদ্ধ। 
জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই, হেসে, কেঁদে, ভঙ্গি করে, শব্ধ করে জীব নিজ নিজ 
মনোভাব প্রকাশ করে খাকে। 

গুরুদেব শিল্পী হয়েই এসেছিলেন এবং চিত্রশিল্পী হবার আগেই 
ভাঁষা-শিল্পের আঙ্গিকে দক্ষতা অর্জন করেছিলেন ও জগছিখ্যাত 
হয়েছিলেন। শিল্পীজনোচিত প্রকাশ-ভঙ্জির প্রাণবত্বা, ছন্দ ও সুষমার 
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স্বাভাবিক জ্ঞান, চিন্তার এখবর্য ইত্যাদি সম্বন্ধের অধিকারী ছিলেন 
চিত্রশিল্পী হবার পুবেই । 

এইমব কারণে তিনি শিল্পের অতি সামান্য কৌশলের সাহাষ্যে 
বহু বিচিত্র চিত্র স্যষ্টি করেছেন । 

একালের শিল্পীদের মধ্যে অন্যতম শ্্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী । 
অগ্রণী ভাস্কর দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর দেহবসান ঘটে ১৯৭৫ সালের 
সেপ্টেম্বর মাসে। দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী একজন বলিষ্ঠ শিল্পী। 
কেবল মাত্র ভাস্কর হিসেবেই তার পরিচয় নয়। একাধারে তিনি 
চিত্রকর এবং লেখক। মাদ্রাজ গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজে তিনি ছুই দশক 
ধবে ছিলেন প্রিন্সিপ্যাল। তার ভাস্কর্ষের পরিচয় পাওয়! যাবে 
কলকাতা শহরে_ যেমন পার্ক শ্্রীটের সামনে গান্ধীজীর মুতি। এমনি 
বহু মূত্তি ছড়িয়ে আছে সাঁর৷ দেশ জুঁড়ে। কিন্ত তিনি একজন চিত্র 
শিল্পীও ছিলেন এবং চিত্রকলার সমালোচক হিসেবেও তাঁর মনীষা 
বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করার মতো | রবীন্দ্র-চিত্রকল। সম্বন্ধে দেবীপ্রসাদের 
প্রবন্ধটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এটি নিচে তুলে দিচ্ছি-_ 

“কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিত্রকল! সম্বন্ধে ইতিপূর্বে তাঁরই 
আকা কোন চিত্রপ্রদর্শনী উদ্বোধন উপলক্ষে বলেছি, চলতি মতে তার 
ছবি কোন বিশেষ শাক্সধমমী নয়। কারণ বিশ্লেষণ করলে দেখ। যায় রূপ 
ধরার প্রথায় আকম্মিক ঘটন! যাঁকে ইংরেজীতে বলে £৯০০1০০1)% তার 
প্রধান সহায় হয়েছে । লেখার অমনোনীত অংশে একের পর এক কাটা- 
কুটিতে যে আবর্জনার মত অপ্রিয় দৃশ্য লেখার মাঝখানে ভীড় করে 
দাড়িয়েছিল তাকে এড়াবার কোন গতি ন! থাকায় উৎপাত থেকে 
উদ্ধারের জন্য তাকে সচেষ্ট হতে হয়েছিল, ফলে জমাট হিজিবিজির 
সমষ্টিগত রূপের মধ্যেই তিনি আবিষ্কার করলেন সুন্দরের আবির্ভাব । 
ছবি এলো কবির কথার মোড় ঘুরিয়ে শিল্পীর কথ! বলার জন্য, যে কথ। 
কেবল রূপের গণ্ডিতেই আবদ্ধ। এই সীমিত পরিধির মধ্যেই 
একাধিক পাতায় ভরা কথ্য ভাষার বক্তব্যকে হঠাৎ পাওয়া অযাচিত 
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রূপ একটিমাত্র পাতায় শিল্পীর বক্তব্যকে বোঝার আওতায় নিয়ে এলো । 
বক্তব্য জানালো সুন্দরের আগমনী বার্তা । শিল্পী দেখলেন বিশৃহ্খল 
আঁচড় কাটার ভীড়ে ছবির উকি । এইখানেই রবীন্দ্রনাথ নিজের 
শিল্পীমনের কাছে ধর! পড়লেন। অন্তরের শিল্পী প্রকাশ্যে বেরিয়ে 
এলে৷ তাকে সুন্দর ধরার কৌশল ব্যবহারের দীক্ষা! দিতে । অবচেতন 
মনের প্রতিক্রিয়া কবিকে দেখিয়ে দিয়েছিল রূপকথার দেশ, যেখানে 
রেখার অসংলগ্ন হুড়োমুড়ি বিশৃঙ্খলা থেকে ভ্রাণের জন্য শিল্পীকে ডাক 
দিয়ে চলেছে। ছবির রূপ যেন বেরিয়ে আসতে চায় শিল্পীকে সুন্দরের 
সংস্পর্শে আনার জন্য । ছবি কোন অজান। প্রাচীন ধুগের কাহিনী 
বলছে নানা আকার নিয়ে; বলছে রসের কথা, যে রস বাধন ছাড়া 
ভাষাকে বাহন কবে উচ্ছ্ু(সকে রূপ দিয়ে গ্রাণবান করে তুলেছে। 

* এই হঠাৎ পাওয়া রূপ ছবিকে ঘসামাজা! পালিশ করা ব্যস্তবসম্মত 
সাদৃশ্য খোজার তাগিদ থেকে সরিয়ে যখন আপন সত্বাকে প্রতিষ্ঠিত 
করতে চাইছে, বলতে চাইছে, শিল্পীর শ্যষ্ট রূপ কেবল সুখ-দুঃখ বা 
হাসিকাম্নাৰ কথাই বলে ন| সে জানতে চায় ম্ুন্দর যখন আপন 
সন্বাতেই প্রতিষ্ঠিত তখন তুলনা ঠেকায় অথব! চিত্রাঙ্কনেৰ সাংস্কারিক 
বাতি মেনে শিল্পীকে চলতি নিয়মের আশ্রয় শিতেই হবে এমন শঠ 
ন্ন্দরের আইনে বীধ। নেই। কারণ সুন্দর সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। 
কেবল তাঁকে চেন! এবং খুঁজে বার করার জগ্ত উপযুক্ত দৃষ্টির দরকার । 
আসল শিল্পার কাছে বাইবেকার তাণিদ অনাহুত হওয়ায় শিল্পা নিজের 
স্বাভাবিক উচ্ছ্াসকে স্বীকৃতি দিতে ব্যাধ। হলো । এইখানে প্রন্ম ওঠে 
ন্ুন্দরের যখন কোন নিরিষ্ট ূপ নেই তখন সব চলতি মতকেই নিধিচারে 
মেনে নেওয়া সকলের পক্ষে সম্ভব হয় না । শিল্পার পক্ষে তো নিশ্চয়ই 
নয়। কারণ যে ছবিতে রূপ ধবে প্রথম নিজের আনন্দের জন্তে | 
আক। হয়ে যাবার পরে ছবির প্রতিক্রিয়া কার উপর কিভাবে প্রতি- 
ফলিত হবে তা হিসাব করার সময় শিল্পীর পক্ষে যোগাড় করা কষ্টকর 
হয়। সুতরাং কবির আকা ছবিকে কোন 179010101), 90519, 
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17501001996 ইত্যাদির সঙ্গে তুলনা করে ভালমন্দের মানদণ্ডে চড়ানো 
চলে না। তাই বলি, তার ছবিতে তার প্রকাশভঙ্গী বিচার করতে 
হলে আমাদের যুগের মানুষকে ভবিষ্াতের দিকে তাকাতে হবে যেখানে 
স্বন্দর হিসাবের বাইরে থেকে রসিককে আনন্দ দেয় |” 

__চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথ”, দেবীপ্রসা্ রায়চৌধুরী, অমুত, ৩১ অক্টোবর 
সংখ্যা 

একালের আরেক বলিষ্ঠ ও খ্যাতনামা চিত্রশিল্পী শ্রীঅতুল বন্ধু 
কলকাতার গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন ছুই দশক । 
তিনি ভারতীয় আট জগতে নেতৃত্ব করেছেন মর্ধশতাব্দী ধবে। শ্রীবস্ত 
পরলে।ক গমন করেছেন । ববীন্দ্রনাথ ও 
রবীন্দ্র চিত্রকলাব সঙ্গে শ্রীমতুল বন্থুব সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল। অতুল 
বন্থুর শিল্পকলার পরিচয় দেওয়। নিপ্প্রয়োজন। ভারতীয় শিল্পকলাণ 
ইতিহামে অতুল বস্থুব নাম খোদিত হযে আছে। রবীন্দ্র চিত্রকলা 
সন্বন্দে আম কিছু প্রশ্ন বেশখেছিলাম শিল্পী মতল বস্থুর কাছে তাব 
উত্তরে তিনি য। বলেছেন তা লিপিবদ্ধ কণোঁছ 
তারই অশ বিশেষ এখানে তুলে দিচ্ছি__ 

প্রশ্ন £ ব্বীন্্নাথেব জীবদশ।ব রবীন্দ্র টিএকল। কেন তখনকাব 
'চন্রশিল্লীদের কাছে প্রশংসা লাশ কবোন ? 

উত্তরে অভ্ুল বাবু বলেছেন * রবান্দ্রনাথ বহুবার তার লেখা 
স্টাইল ব্দলেছেন । তেমনি ১৯০৫-১৯০৭ সালে তার আটি সম্বন্ধে 
যে মতবাদ ছিল হা তান পাণ্টান ১৯১৫-১৯১৭ সালে । তাৰ 
কিছুকাল পরে এইট নিয়ে কবির সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও নন্দলাল 
বস্থুর মতবিবোধ দেখ। দেয় । 

কবি ১৯২০ থেকে ১৯২৮ এই ক' বছরের মধো বহু ছবি একেছেন। 
আবার এই সময়টা ছিল বিশ্বভারতীর পরিচালনা নিয়ে কবির মনে 
দুশ্চিন্তার যুগ। তাছাড়া আরও অনেক ছুঃখ তার মনে জমেছিল। 
মনের সব ছঃখ তিনি প্রকীশ করতে চেয়েছেন ছবির মারফৎ। তাই 
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এই সময়ে তার আক অধিকাংশ ছবি “বিষাক্ত নীল' রঙ আর লাল 
রঙের। অর্থাৎ বিষাদে রক্ত ঝড়ছে। মনের বিষাদভার তিনি 
প্রকাশ করছেন “বিষাক্ত নীল' রঙে। আর লাল রঙ হচ্ছে মনের 
ভেতরের রক্ত ঝড়! 

ওই সময়ে জাক। তার নিজের সেলফ পোট্টরেটের চোখ দেখলে 
বোঝ! যাবে তিনি তখন কত বেদনাতুর। একট! অস্থির ভাব ছিল 
তখন তার মনে। ইউরোপে “ফোবে ইজমে? তখনকার আর্টিস্টদের 
বিমুদ্ধভাব প্রকাশ পেয়েছে ওইভাবে । 

রবীন্দ্রনাথ ছবি আকার সময়ে আআকাডেমিক্যাল নিয়ম মানতেন 
না। পেন্সিলের সঙ্গে পেন তার সঙ্গে প্যাস্টেল রঙ যা তিনি ব্যবহার 
করেছেন, তা কোনে আর্টিস্ট কোনো দিন করে না। 

রবীন্দ্র-চিত্রকলার মূল্যায়ন হল না৷ আজ পর্যস্ত। তার কারণ দেশে 
ভাল আটটক্রিটিক অর্থাৎ চিত্র-সমালোচক নেই বলে। রবীন্দ্র-চিত্রকলা 
সম্বন্ধে হয় কেউ কেউ সাংঘাতিক উচ্ছ্বাসে পাতা ভরিয়েছেন নয়তো 
তাকে সাংঘাতিক ভাবে সমালোচনা করেছেন। মামার মনে হয় 
সম্ভবত শ্রীমতী স্টেল! ক্রামরিশ রবীন্দ্র-চিত্রকল! সম্বন্ধে কিছুটা 
মূল্যায়ন করার চেষ্টা করেছেন। তারপরে ধার! করেছেন তারা হলেন 
শাহেদ সুরাবর্দি, নীহাররগীন রায়, সুধীন দত্ত আর বিষণ দে। 

একালের আরেক শিল্পী চিন্তামণি কর। ভাস্কর হিসেবে দেশ- 
বিদেশে পরিচিত । চিন্তামণি কর প্যারিসে ও ইউরোপেব বনু দেশে 
প্রায় এক দশক শিল্পচ্চা করেছেন। কলকাতা গভর্নমেন্ট কলেজ অব 
আর্ট-এ প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন আট বছর। শিক্ষাঁজগৎ থেকে তিনি 
অবসর নিয়েছেন কিন্তু শিল্পচ্চা থেকে নয়। শিল্পী চিন্তামণি কর 
ববীন্দ্র-চিত্রকল। সম্বন্ধে যা বলেছেন__ 

“মহ।কবি রবীন্দ্রনাথের পরিণত বয়সে গভীর নিষ্ঠা সহকারে ছবি 
আকা সারা জগতের সমসাময়িক সাংস্কৃতিক পটভূমিতে এক 
অস্বাভাবিক বা অভাবনীয় দৃষ্টান্ত বলা চলে না। খ্যাতিমান স্প্যানিস্‌ 
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'কিউবিস্ট চিত্রকর রাফায়েল আশঙ্বাতির (0২91591 /1616) পরিশেষে 
কাব্যান্ুপ্রেরণার আতিশয্যে কাব্যন্থ্টিতে নিজেকে স'পে দেওয়া এবং 
কবির পরিচিতি ও প্রতিষ্ঠা পাওয়াকে পাশ্চান্ত্ে কারুর মনে অদ্ভুত 
কিংবা অভারনীয় ঘটনা বলে মনে হয় নি। কেবল ভারতে এ ধরনের 
উদাহরণ সচরাচর আমাদের নজরে আসে নি বলে কবির চিত্রজগতে 
বিশিষ্ট স্তানাধিকার এক অসাধাবণ সংগঠন বলে অনেকের মনে হয়েছে 
এবং তার ছবি আকা পরিণত বয়সের একটা খেয়ালের বিশাল 
বিবেচনায় সমসাময়িক অনেকে তার রচিত শিল্পকে গুরুবপুর্ণ ও 
প্রাধান্ময় শিল্প বচনার আখ্যা বা প্রতিষ্ঠ। নিতে দ্বিধাবোধ করে- 
ছিলেন। কবিব আপন শিল্প হুজনপ্রতিভা সম্বন্ধে নিরভিমানিতাও 
কিছুটা এ ধারণা পোষণে সাহায্য ও পক্ষপাতিত্ব করেছে । তিনি 
বলেছেন-__ 

“আমি যা আকি ৩1 মনেব অগোচবে। ইচ্ছা করে আকা বা 
আকতে চাওয়া মার একটু রূপ দেওয়া--তা আমার দ্বারা হয় না। 
হিজিবিজি কাটতে কাটতে একটা কিছু রূপ নিয়ে যায আমার আকা, 
একে কি আর্টিস্ট বলে। তোমবা আমা স্ততিবাক্যে ভোলাও-_ দেখো 
না কতগুলো মাথা-মুণ্ডই আঁকলুম । কোনটার গোঁফ আছে ; কোনটার 
নেই, কেউ বেঁকে আছে কোনটা! অদ্ভুত-_-এর কি কোন মানে আছে 1 

_-আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ 

কিন্ত যে 6য%0015551017150)-এর জন্ম হয়েছে এ পথে ও প্রক্রিয়ায় 
একথা তার অজানা ছিল মনে হয় না। তার বেঁকে যাওয়া বা অদ্ভুত 
মাথাগুলি, বাস্তবধমী ও শিল্পবচনা কৌশলেব সকল মুন্সিয়ানাপূর্ণ 
প্রতিকৃতির অতীত, মানবচরিত্র ও অন্থুভূতির অন্তর প্রতিমার প্রজ্ৰলিত 
রূপকে দর্শকের দৃষ্টিব গভীবে স্থনিপুণভাবে পৌছে দিতে সক্ষম । কৰি 
তার জাক। ছবি সম্বন্ধে নিজে যাই বলুন, 91০11-এর কথায় বলা যায় 
যে 09210060212 85115 0666170 1015 ০৬70 10251100105 
0) 005 0151). 1790 185 01555 চু 9096০ ০01 
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৮1006 11) 1015 0570 [85001 15 76211 110 ৪৬£৫0180,৮ 
একথা আজ নিঃসন্দেহে বলা যায় যে শিল্পের ক্ষেত্রে কবির অনুপ্রবেশ 
আধুনিক ভারতীয় শিল্পের ক্রমবিকাশের পথে একটি বিশিষ্ট অধ্যায়কে 
চিহিচিত করেছে এবং বর্তমীনে তাৰ গুরুত্ব যতটা উপলব্ধি হয়েছে 
ভবিষ্যতে তা হয়ত আরো স্পষ্টতর হয়ে উঠবে ।**" 


আধুনিক ভারতীয় শিল্পের প্রথম বোধনের অগ্রদূত শিল্পীদের মধ্যে 
অবনীন্দ্রনাথকে 6০16900ও গগনেন্দ্রনাথকে ৪১00০ এবং রবীন্দ্রনাথকে 
অনায়ামে 16591109118 বল! চলে। অবনীন্দ্রনাথ তার শিল্পধারণ। 
সম্বন্ধে লিখিত মনেক নিবন্ধ রেখে গেছেন এবং সেগুলিতে যদিও ব। 
কোথাও কোথাও প্রায় অসঙ্গত ও আত্মবিরোধী মতামতের আভাদ ব্যক্ত 
হয়েছে, কিন্তু নখ।শপ্পের রূপায়ণে তিনি যে এতিহ্াগত ভারতীয় শিল্পের 
পবিধিব বাইবে আশুযান কনতে বিশেষ উৎসুক ছিলেন না ত1 পরিক্ষার 
প্রতীয়মান হয়। অথচ তার চিত্রবচনায় ইংরেজী জলবও শৈলা ও 
জাপানী *ওয়াম'-এব যথেচ্ড বাবহীব [ঠান করেছিলেন দ্বিধাহীনশাবে | 
গগনেন্দ্রনীথ আপন-াশন্ধ বচনা সম্বন্ধে খিশেষ কিছু লেখেন ন বা 
বলেন নি। কিন্ত ভাব ছবিতে সমকীলীন ইডবোপীয় শিল্পধানার সঙ্গে 
নিবড আঁত্মক সম্পক এুস্প্ দেখ! যায়। 


ববীন্দ্রনাথেব চিন্তত ভারতীয় নবশিল্লেব শাত্মবাকাশের বপধাবশা 
স্ুম্প্ট বাক্ত হয়েছে তাব উক্তিতে-_-"আমার দেশবাসীর কাছে আমার 
নিবেদন এই যে পুনরাবৃত্তিব পথে চল! আমাদের অভ্যাস নয়। নতুনের 
পথে ভুল করে যাওয়াও ভাল-_তাতে মৃত্যু ও পরিপূর্ণতা আনে । 
(১৩৪১) 

কিংবা 41 58:00 8266 ০৮৮ 88809 59158009001 60 0215 61261 
00188961010 28:910117% %0 03:00002 ৪2196101775 61796 090 109 191991190 
83 1[7901%2 চচ৮ 89000110660 90098 010 ছা02]0 00801191910, 196 60910. 
0:০501$ 291089 0 09 1082:0.80. 1060 % 080 1109 0:%1)090. 7099465 6396. 
819 0789690 85 086819 800. 1006 8৪ 003, 
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অথবা 

“1586 28 089 10886 800. 019109 081106 830671009889, 5512609 9 
1760 6198 0109 090. 27 69 1529 01 81] ৮1910) £0 61):00810 9200911920098 
10. 619 1996 ০0:10 01 7900290 12800, 091510£ 00001 01071086100 
0:9801060 ৮ 0:006176 116619 01109) 1600308 ৪ট 609200 160 20 
61091 00997 8011915009 607 00 :88196৮ ঠ08স 8৭10 ০00 9161855 60 
1০910591117 8০0০7 013810761) 870. 06591 60 0৫08৭110116 10079913010 01 
67061 90100010020, 16 ৫ 1901680গ, 

শিলে ভাবতীয সন্াকে ধবে বাখবান বা বাচাবাব জন্য বাবা 
উৎকষ্ঠিত তাদের উদ্দেশ্যে ৩নি বলেছেন_ 

, “আমি বলব, আমি কাটকে জাঁনি ন।, কাউকে মানি না, আমব। 
যা কিছু স্ষ্টি কবি নং কেন, ভাব মধ্যে ভাবতীযধাবা আপনি যাবে। 
আমাদের (সই আভা, সেই শানতীঘ প্রকৃতি তেমনি গাছে যেমন 
পুবত্রনকালে কীর্ডন গানে, পাউলে ছিল। সেই বকম আজ যদি 
বাঙালি মাপনাকে সংগীত চিত্রকলায প্রকাশ কবে হচ্ছে কবে তবে 
সেই প্রকাতকে লঙ্ঘন কবে পাববে শা, যদি একনীহ লক্ষা থাকে ঘা 
কিছু কবে নিজেকে মুক্ত কবে নকল কবে নয |” (১৯৩৪ ) 

ববীক্রনাথেব চিনবচনাব প্রথম প্রচেষ্ঠা লেখনীব বাবহাব ও 
লিপিবপ প্রভ'বেব মধো সীমাস্্ধ ছিল, এবং ণই প্রভাবেব ছাপ দেখ। 
যায কলমেব বেখায বব। মশ্ুষেব প্রাঁণকী * ববণ্ৰে মবে।, নদও বাস্তব 
গ্রঠিবপকবণেব চেমে -াঁব মখা উদ্দেশ্থা “হল শ্ন্তবেব 'হাবব্যগ্কনাকেহ 
পবিদ্ফুট কবে ভৌল।। ঠাব আাব। নিব ক্রমবিব্তনে দেখ। যায যে 
লেখনী ও লিপি ্রালবোন। অস্কনবীতিব প্রভাব থেকে মুক্ত হযে পাবে 
মানুষের মুখ ও খপ শাবে। চিত্রধনী ভাবেব প্রাধান্, প্ধোছিল। 

ববীন্দ্রনাথ সমকালীন শিপ্পজগতেব পবি-£ন, পবিবজনেব গতিবিধি 
সম্বন্ধে সর্বদা অবহিত ছিলেন এবং ইউবোপেব আধুনিক শিল্পেব বহমান 
ধাবাব সঙ্গে তাব সংযোগ ছিল অন্তবঙ্গ। আধুনিক শিঞ্পধারাৰ 
একনায়কশিল্পী কানদিনস্ষিব (78101751 ) সঙ্গে তাৰ ব্যক্তিগত 


৯১০৫ 
আ.. বু্ণ 


আলাপ ছিল এবং তারা পরম্পরে পত্রবিনিময় করতেন । ইউরোপীয় 
আধুনিক শিল্প ও শিল্পীর সঙ্গে তার সাক্ষাৎ পরিচয়ের পর বোঁধ হয় 
তার লিপিপ্রভাবী চিত্ররূপে বিশেষ পরিবর্তন আসে এবং তুলি ও 
রঙএর স্বাধীন ব্যবহার বূপায়ণ করেছে তার শেষদিকের আকা! 
কাল্পনিক গাছ-গাছালির পটভূমিতে নানা অনুভূতির প্রতিভার 
প্রতীকরূপে ফাড়ান নারীমুতি কিংবা! অতি নির্জন নীরব ও নীথর নিসর্গ 
এক অব্যক্ত আসন্ন ঝঞ্চা 7 কেন এক আকম্মিক সম্ভাবনার কলপরূপায়ণে 
ভার ছবি নরওয়ের বিখ্যাত ০0169510115 শিল্পী মুষ্ক (1৬00.01)) 
এর রচনার সঙ্গে তুলনীয় ।--" 

কবির শেষের দিকের আক। ছবিতে দেখ যায় যে, সে রচনাগুলি 
কেবল বর্ণপ্রাধান্তময় হয়েছিল তা নয় সেগুলি বাস্তবে স্বতি ও 
অভিজ্ঞতার অভিজ্ঞানরূপ নান! কাল্পনিক আকুতি--শাংশিক দষ্টিগ্রাহ্ 
প্রকৃতির ও মাংশিক অন্তরদৃষ্ট রূপেব প্রতিচ্ফবির এক মোহসধ্ারা 
সঙ্গতির অপুব আবরণ । জীবনেৰ শেষপ্রান্তে তিনি বলেছিলেন, 
“যে সকল কারিগণ প্রকৃন্টির অবিকল নকল কবে পাবা চুরি করে 
প্রকৃতিব কাছ থেকে । এই ধৈধ-নৈপুণ্য দেখেই যাবা বাহবা দেয় 
তারা মানব শিল্পের মযাদ|! বোঝে না| শেষে যে তিনি প্রায় 
4১059680615 %001695101)1517-এর দিকে অনুবাগী হয়েছিলেন ত। 
তার কথায় ব্যক্ত হয়েছে পরিষ্কার_-“বিষয়বন্তরহীন ছবিব নিছক 
বিশুদ্ধবপ আমার ভালোই লাগে যেমন ভালো লাগে বাকারা 
সংগীতের আলাপ । বস্তুত আমার নিজের ঝোক এ দিকে ।' (১৩৪৬) 

__পচত্রশিল্লী রবীন্দ্রণাথ_চিত্তামপি কর) রবীন্প্রসঙ্গ, বাধিকী 
পৃঃ ২৪-৭শ | 

একালের জীবিত শিল্পীদের মধ্যে খুব অল্প সংখাক শিল্পী 
রবীন্দ্রনাথকে আকতে দেখেছেন। চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথের খুব কাছে 
থেকে তার শিল্পচচা দেখেছেন আরেক আর্টিস্ট রামকিস্কর বেঈজ। 
রামকিক্কর বেঈজের বয়স এখন সত্তর-বাহাশুর | দশ-বার বছর? বয়সে 
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তিনি শান্তিনিকৈতনে কবির সাগ্লিধ্য লাভ করেন। রামকিঙ্কর 
একাধাবে চিত্রশিল্পী ও ভাক্কব। বিশ্বভারতীর কলগাভবনের অধ্যাপক । 
ইদানিং তিনি বসব নিয়েছেন। কিন্তু ভাস্কর্ষের কাজ করছেন 
নিয়মিত । শান্তিনিকেতনে গেলে দেখ! যাবে রামকিস্কবের অপরূপ সব 
ভাঙ্কধ নষ্টি। দিল্লী, গৌহাটি আরও কত জায়গায় ছড়িয়ে আছে ঠার 
ভাঙ্কধের কাজ। বহুকাল বামকিস্কব কবির পাশে থেকে কবিব 
চিত্রকলা কাজ দেখেছেন। কবির চিত্রকল। সম্বন্ধে আমি যে সব 
প্রশ্ন রেখেছিলাম বামকি্কবেব কাছে তার থেকে তুলে দিচ্ছি-_ 


* রামকিস্কব বেঈজ বললেন, “ববান্দনাথ ছোট বেলায়ই অ।কতে শুরু 
কবেন। পেনসিল কলম দিয়ে স্কেচ. কবনেন। তারপব কবিতার পাশে 
পাশে ছবি আকতেন। কবিব বয়স যখন ষাট তখন ছবি আকা 
নয়মিত শাবে শুক করেন। সন্তব থেকে আশী এই দশ বছরে কৰি 
লেখালেখি একটু কমিয়ে ছন্ি আকাট!। বাডিষে দেন। গোড়ার দিকে 
আবনান্দ্রনাধ একে মাকায় উৎসাহ দিতেন। আমি যখন ছোট, বছর 
দশ-বাব হনে তখন গুঞ্দেবকে ছবি আকতে দেখেছি । 

প্রশ্ন ; “ববীন্দ্রনংথ চিণাচবিত প্রথার আকতেন না । ম্যাকাডেমিক্যাল 
নস বলে অনেকে কবিকে আর্টিস্ট চিসেবে স্বীকাব কৰতে চাননি । এটা 
কি সত্যি ? 

বামকিস্কব £ "ওসব বাজে কথা । ও'কছুনয়। উনি শুধু শিল্পী 
নন, বড় দবেব আর্টিস'। তবে তাব কিছু বিকদ্ধ সমালোচক ছিল 
বৈকি! কোনো এক সমালোচক বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথের “ছবিতা' । 
এই বলে রামকিস্বব এক গ'ল হাসলেন । 

“ইউবোপেব আ4নক আট বা কিউবহুগম্‌ ইত্যাদির প্রভাব ওব 
ওপর পড়েনি। গুরুদেব দেখে না ভেবে নিজেব মনে কম্পোজিশীন 
করে আকতেন। সেটা ত্র নিজন্ব স্টাইল । 

প্রশ্ন £ “উনি কেন এত গাঢ বড ব্যবহার করতেন ? 
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রামকিস্কর £ “পেলিক্যান কোম্পানী একে ল্যাকার কালার পাঠিয়ে 
দিত। উনি সেগুলে। না মিশিয়ে, ঘন নীল এবং কাল রঙটা ব্যবহার 
করতেন। পেলিক্যান কোম্পানী গুরুদেবের জন্যে বিশেষ ধরনের 
কালি তৈরি করে পাঠাত। ওই বঙ জলে ভিজত ন1। ওটাই ছিল 
সুবিধে । 

“ওঁর পর্যবেক্ষণ ক্ষমত। ছিল অসাধারণ । কবিতায় যা উনি প্রকাশ 
করতেন, তাই তিনি ছবিতে প্রকাশ করেছেন । কার্টিজ পেপারে 
আকতেন। রথীবাবু ওকে কাগজ এনে দিতেন। 

প্রশ্ন ১ “রবীন্দ্রনাথ কি কখনো ভাঙ্কর্ষের কাজ করেছেন ? 

রামকিস্কব £ “আমায় গুকদেব কয়েকবাব বলেছেন, *গামায় একটু 
মাটি জোগাড় করে দাওতো । দেখি কিছু গড়া যায় কিনা । আমায় 
বখন বলছেন তখন পাশে দাড়িয়ে ছিলেন প্রতিমা দেবী । প্রতিম! 
দেবী আমায় বললেন, ওসব দিনা । মাটি ঘশটলে ঠাণ্ডা লাগবে । 

“আমি বললুম-_তবে প্রসটিসিন এনে দিই । প্রতিমা দেবী বললেন, 
--না, না ওসব এনে না! হাত চট্চটু করবে ।” 

ওই ঘটনা ঘটে কবিব জীবনের শেষ অধায়ে। ভাবপব আব 
হলন1]। উনি তো চলেই গেলেন। 

১৯৪১ সালে আমি কংক্রিটেব সাওতাল মতিটা কবেছ। 
তাঁরপব গুরুদেবেব বস্ট কাজে হাত দিয়েছি । উনি এসে দেখে 
উপদেশ দিয়েছিলেন--“যখন দেখবে, খন বাঘের মতন করে দেখবে । 
বাঘের মতন ঘাড় মটকে ধববে। যখন কাজ করবে তখন পিছনে 
দিকে তাকাবে না । এই উপদেশট' হল সব কাজের জন্তে । যে কোনে! 
কাজ সিরিয়সলি করতে হলে চাই বাঘের মুন অদম্য ইচ্ছা আর 
এক।গ্র চিন্তা । তাহুলই কাজ সফল হয় ।” 

বিশ্বভারতীর কলাঁভবনেৰ বর্তমান অধ্যক্ষ শ্রীদীনকর কৌশীক 
কবিগুরুর আদর্শ বজায় রেখে চলেছেন। কলাভবনে শিল্পশিক্ষা সম্বন্ধে 
কবি যা চেয়েছিলেন ঠিক সেই ভাবে এখনও কাজ চলছে। অধ্যক্ষ 
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দীনকর কৌশীক কলাভবনেব সঙ্গে জডিয়ে আছেন কয়েক দশক ধরে। 
ববীন্দ্র-চিত্রকলাব সঙ্গে প্রতাক্ষভাবে পবিচিত অধাক্ষ কৌনীক। 
তাকেও প্রশ্ব করেছিলাম ববীন্দ্রনাথেব জীবদ্দশায় তাব ছবি এদেশে 
কেন বেশী কৌঠছল হ্যপ্টি কবেনি। কেনই বা সে ছবিব হ্বীকৃতি 
মেলেনি । 

উত্তবে শ্রাকৌশীক বলেন (২২ জাগ্ুযাবা )-_“কবিগুক যে 
সময ছবি আকা শুক কবেন ঠিক সেই সমষে বেঙ্গল বেনেশাস বা 
নবজ।গবণেব দল যে পদ্ধাততে চবি আকত 51 ছিল নুন্দবেৰ সন্ধান । 
শ্রন্দব কিছু আকা ছিল সে যগেব বেওযাম। আব বেড ভোঙ্গে 
ববীন্্নথ এমন স্টাইলে ছবি আকতে শুক কবেন যা অন্যবা মানতে 
চাননি । শআামাব মনে ভয |তনি 'হখনঈ ত্রিশ বব গিষেছিলেন 
অগ্যদেৰ চেবে। সেঠ ক'বণেউ ভিনি *ৎকাঁলীন আার্টিস্টদেব কাছ 
থেকে উৎসাহ, প্রশংসা & স্বাকাণি পান নি। জনসাধাবনও খনকাব 
দিনে আবুনিক মাটেব সঙ্গে মঠ পবিচিত হিলেন না। হাব 
ক্র্যাসিক্যাল মট” এব ছবি দেখে অভাস্ত ছিলেন। এইসব কাবশেই 
পশ-ত্রিশ দশকেণ ববীন্্র 9একল। তেমন সনাদপ 2 ঠযনি ।” 

১৯৬7 সালে আগ মাসে ববীশ্নাথেব একুশটি চিনকলাব 
প্রদশনী হয কলা শুবনে । এই প্রদর্শনী উপলক্ষে একটি গুদ্র কাট।লগ 
ছাপা হম সেই কাটালগে অমধ্ান্ষ কৌশীক ববীন্দ্র-চিএকলাব 
প।পচয দিতে শিষে পলেঠেনশ- পিল ক্লীঃ ববান্দ্রাথ কিংবা মিবো-র 
মতন পাবণত 'চত্রাশপ্ন। বা ঠাদ্বে ছাঁবব গপব পর্ণ সম বঙগাষ 
বেখেছেন। [হান যা চেষেছেন তই শষ্টি কবেছেন, হখত যুক্তিপর্নভাবে 
নবাকগ্ত স্ৃক্ষ দৃষ্টিতে । মালো-ছাযাৰ &খলাব মাধামে শ্ল্ী য। 
এঁকেছেন তা বলিচ্চ মনেব পবিশাষফক। চেতন ও অবচেতন মনের 
সৌন্দধ স্বষ্টি যা কবেছেন "গা সমতা বজাধ বেখেছে। যাই তিনি 
এঁকেছেন সবই সস্কৃতি মনেব ছাপ বেখে গেছে, রেখে গেছে তাৰ 
সক্রিয়তা ।৮ 


কলাভবনের একটি আলোচনা সভায় অধ্যক্ষ কৌশীক ১৯৭৫ গালের 
ডিসেম্বর মাসে বলেছিলেন-_-“আমি এমন একজন চিত্রশিল্পীকে জানি 
ষিনি পেশায় শিল্পী ছিলেন নাঁ। যিনি ছিলেন আধুনিক আর্টিস্ট 
কিন্ত তিনি চিরাচরিত অথব1 অধুনিক প্রথার ওপর খুব বেশী আস্থা! 
রাখতেন না । তিনি ছিলেন মনে-প্রাণে আধুনিক এবং জন্ম থেকেই 
চিত্রশিল্পী । ধিনি সাতষট্রি বছর বয়সে ছবি আকার কাজে মগ্ন হন, 
তাকে কোনো দল বা! গোষ্টীর মধো ফেলা যায় নী । 

“এই শিল্পী শান্তিনিকেতনে বাস করেছেন এবং কাজ করেছেন । 
অবনীন্দ্রনাথের নবজাগরণ আন্দোলন এবং নন্দলাল বস ও তার 
ছাত্রদের কাজ দেখেছেন। তাদের আন্দোলন ও কাজে উৎসাহ 
দিয়েছেন তিনি। কিন্তু [তিনি নিজে যা! এঁকেছেন তার সবটাই ছিল 
উপরোক্ত আন্দোলন ও কাজের থেকে স্বতন্ত্র ও বিচিত্র । তার অঙ্কন 
পদ্ধতিটি ছিল আধুনিক আটের দিকে আবিষ্কারের পদক্ষেপ। এই 
শিল্পী হলেন রবীন্দ্রনাথ |” 

ধারা আধুনিক ভারতীর চিত্রকলা সম্বদ্ধে ওয়াকিবহাল তাদের 
কাছে শিল্পী সোমনাথ হোড় পরিচিত। সোমনাথ হোড় শুধু 
কলাভবনের গ্রাঁফক আটের অধ্যাপক নন। তিনি গ্রাফিক আটে” 
জনপ্রিয় আর্টিস্ট । দেশে এবং বিদেশে আট চা করেছেন, দিল্লী- 
কলকাতায় শিক্ষকত। করেছেন এবং তার ছবির বহু প্রদর্শনী হয়েছে । 
রবীন্দ্র-চিত্রকল। সম্বন্ধে অধ্যাপক হোড় কি ভাবেন সেই প্রশ্ন করেছিলাম 
তাকে (২২ জানুয়ারী )। উত্তরে অধ্যাপক হোড় বলেছিলেন-_ 
“যখন কলকাতায় আর্ট কলেজের ছাত্র ছিলাম তখন অনেক কিছুই 
ভাবতাম রবীন্দ্র-চিত্রকলা সহ্মন্গে। এখন দেখছি রবান্দ্রনাথের আকা 
ছবি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের আক। ছবির পর্যায়ে পড়ে ।” 

তখনকার দিনে আর্টিস্টর। হ্যাচারালইজম্‌ বা কপি করতেন। তার 
বাইরে গিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ । সম্ভবত এই কারণে তার! রবীন্দ্রনাথকে 
সেকালে আর্টিস্ট বলে মেনে নিতে পারেন নি। প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য 


৯১৩ 


এরই ছুয়ের কোনো নিয়মমাফিক ছবি জঁকেন নি বলেও খানিকটা 
কারণ ছিল। জনসাধারণ তখনকার দিনে মডার্ন আর্ট সম্বন্ধে 
সচেতন বা ট্রেগুড ছিলেন না বলে তার! কবির ছবিগুলে। তারিফ 
করতে পারেন নি। 

রবীন্দ্রনাথ তার নিজন্ব স্টাইলে ছবি আীকতেন বলে অনেকেই তার 
স্টাইল ধরতে পারতেন না । জন্তবত এইসব কারণে তখনকার দিনে 
অনেকেই বিরূপ মন্তবা করতেন। 

রবীন্দ্রনাথ যখন নতুন স্টাইলে ছনি আকছেন ঠিক সেই সময়ে 
শান্তিনিকেতনে তারই প্রতিষিত কলাভবনে তখন চলছে ক্রল্যাসিক্যাল 
স্টাইলে ছবি জীকা'। এ বড় অদ্ুত ব্যাপার । মেই সময়ে ইউরোপের 
বিভিন্ন মত্বাঁদের প্রশ্ীব কলাভবনে গুভাঁব-বিস্তার করতে পারেনি । 
কেউ কেউ বলেন, সে খুগের পল ক্লী, কানদিনক্ষি, মিরো, মুস্ক-এর 
ছবির প্রভাব খ! ওই জাতীয় ছবি এঁকেছেন ববীন্্রনাথ । এখন এই 
সত্তর দশকের ভাবতে জম্ওয়াল! আট তো! জলভাত। এই ধরনের 
স্টাইলে ছবি আঁক] শুক করেন রবীন্দ্রনাথ বিশ-ত্রিশ দশকে । 

বু বিখ্যাত ভারতীয় আর্টিস্ট ধার। শতবর্ষ পুবণ করেছেন তাদের 
বেশ কিছু বির বঙ এখনই মলিন হৃষে এসেছে । তার কারণ তার! 
নানা রঙ মিশিষে ছবি মকতেন। রবীন্দ্রনাথের বেলায় তার বাতিক্রম 
দেখা যাঁয়। ববীঞ্ধরনাথ সব সময়েই মেশানো রও বাবহাব না করে, 
এক-একটি রঙ নির্ভেজাল ভাবে পবিবেশন কবেহেন বলে অতি সাধাঘণ 
কাগজের ওপর আক ছবির বঙ এখশও অটুট রয়েছে। সব রউই 
জীবন্ত বলে মনে হয়। বড় বড় শিল্পীর মতন গাল ক!গজ বা ক্যানভাস 
বাবহার করেননি রণীন্দ্রনাথ । সাধারণ ক।গজের ওপর নির্ভেজাল রঙ 
বাবার করেছেন বলে ছবির রওগুলে। এখনও মলিন হয়নি । রবীন্্র- 
চিত্রকলা'র এটাও একটা নৈশিশ্ট্য | 


সাধারণের চোখে রবীন্দ্র-চিত্রকল। 


আধুনিক আটের ইজমের গোলক-ধশীধার সাধারণ দর্শক হয়ত 
হারিয়ে যেতে পাঁবেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বেশ কিছু ছবি এত সহজ 
ও সাধাবণ যে কোনো ইজমে অনভিজ্ঞ সাধারণ শিল্প-বসিকের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করতে বাধা । বহু রবীন্দ্র-সাহিতা রসিকের পক্ষে সব রবীন্দ্র 
চিত্রকল। দেখা সম্ভব নয়। তাঁর কারণ অধিকাংশ হাবই রক্ষিত আছে 
শন্তিনিকেতনের রবীক্দ্রভবনে, কলাভবনে, কলকাতায় র্বীন্দ্রভাবতীর 
প্রদর্শনশালায় এবং আাকাডেমি অব ফাইন আটসে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ 
নিজে ছুটে বইয়ের পাতায় পাতায় বহু ছবি এ'কেছেন। এই ছবিগুলে। 
সহজবোধ্য । কোনো ইজমের মার প্যাচ নেই । প্রথম বই খাপ- 
ছাড়া” প্রকাশিত হয় মাঘ ১৩৪৩ সালে । কবি বইটিকে উৎসগ' করেন 
শ্রীরাজশেখর বলুকে । খাপছাড়” বইটির প্রতি পাতায় ছড়ার সঙ্গে 
একটি করে ছবি । ছড়াব বিষয় বস্ত্র তিনি ফুটয়ে তুলেছেন প্রতিটি 
ছবিতে অতি নিখু'ত ভাবে । কবির হাতে ছবি এবং ছড়া যেন মণি- 
কাঞ্চনের মিলন ঘটেছে । বিশ্বেব আর কোনো বিখাত কবির হাত 
দিয়ে এমন একখানা! বই বেরিয়েছে বলে আমার তো। চোখে পড়েনি । 
“খাপছাডা'র আছে সব শুদ্ধ বাহাত্তবটি ছবি। অধিকাংশই পেনসিল ও 
কলমের স্কেচ । আব আছে কিছু প্যান্টেলের আঁকা ছবি । “খাপছাড়ার 
ছবি ও ছড়া ছেলে-বুড়ো সবাব জন্যে । 

“খাপছাড়া”র পরে রবীন্দ্রনাথের আকা ছবি সম্বন্ধে “সে বইটি 
প্রকাশিত হয় ১৩৪৪ সালের বৈশাখ মাসে । “সে' বইটি উৎসর্গ 
করেন তিনি শ্রীচারুচন্দ্র ভট্াচারধকে। কাহিনীর সঙ্গে ছবির শোভা 
চলেছে বইটিতে । “সে” বইয়ের স্থচনায় তিনি বলেন, “বিধাতা। লক্ষ লক্ষ 
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কোটি কোটি মানুষ স্থষ্টি করে চলেছেন, তবু মানুষের আশ। মেটে না ; 
বলে আমরা নিজে মানুষ তৈরি করব |": 

“নাতনির ফরমাসে কিছুদিন থেকে লেগেছি নাহ্থুষ গড়ার কাজে; 
নিছক খেলার মানুষ, সত্যি মিথ্যের কোনে। জবাবদিহি নেই। গল্প যে 
শুনছে তার বয়স ন' বছব, গার যে শোনাচ্ছে সে সম্তর পেরিয়ে 
গেছে।” 

“খাপছাড়া'র মতন “সে বইয়ের পাতায় পাতায় অবশ্য ছবি নেই। 
তবে নেহাৎ কম নয়। বনু অদ্ভুত চেহাবার জীব আছে ওই বইয়ে। 

! রবীন্দ্রনাথের বস্থু ছবি অতি সাধাবণ এবং সাধারণের জন্যে । এই 
ধরনের ছবি সম্বন্ধে কবি একটি কবিতাই লিখে ফেলেছেন । তার “ছবি 
আকিয়ে' কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে 

“ছেঁড়া খোড়া মোর পুরানো খাতায় 
ছবি আকি আমি ঘ। আসে মাথায় 
যখনই ছুটি পাই। 
বস্িনমাম। বুঝিতে পারে না 
বল যে, কিছুই যায় না তো চেনা ; 
বলে কা হণ্যছে ছাই। 
আঁমি বলি তারে, এই তো ভালুক, 
এই দিখো কালো বাঁদবেব সুখ, 
এই দেখো লাল ঘোড়া 
রাক্তপুত্ব কাল ভোব হলে 
দণ্ডকবনে যাবেন যে চলে__ 
বথে হবে ওবে জোড়া। 
উচু হয়ে আছে এই যে পাহাড় 
খোচ1 খোচা গায়ে ওঠে নাশ-ঝাড 
হেথা সিংহের বাঁস। 
একে বেঁকে দেখে। এই নদী চলে । 
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নৌকা এঁকেছি ভেসে যায় জলে, 
ভাঙ্গা দিয়ে যায় চাষা । 
ঘাট থেকে জল এনেছে ঘড়ায়-_ 
শিবঠাকুরের রানা চড়ায় 
তিন কন্যা যে এই। 
সাদা কাগজের চর করে ধূ-ধূ 
সাদা হীস ছুটে বসে আছে শুধু 
কেউ কোথাও নেই। 
গোল করে আকা। এই দেখো। দেখি, 
সূর্যে ছবি ঠিক হয়নি কি, 
মেঘ এই দাগ যত। 
শুধু কালী লেপ দেখেছ এ পাতে__ 
আধার হয়েছে এই খানটাতে, 
ঠিক সন্ধ্যের মতো । 
আমি চো স্পষ্ট দেখি সবকিছু 
শীলবন দেখো। এই উচু নিচু 
মাছগুলে। দেখো জলে । 
“ছবি দেখিতে কি পায় সব লোকে-_ 
দোষ আছে তোব মামারই ছু'চোখে' 
বাবা এই কথা! বলে ।” 


রবীন্দ্র-চিত্রকল! ধারা না! বোঝার ভাণ করেন তাদের কথা আমি 
এখানে টানতে চাই না। "খাপছাড়া, ও “সে? বইয়ের স্কেচগুলো। 
ছাড়া আরও বিস্তব ক্বেচে একেছেন করি। সেগুলোর রেখাঙ্কনে 
রাবীক্দ্রিক স্বকীয়তা! ফুটে উঠেছে । ধারা আটের ইজম্‌ বোঝেন না, 
তারা যদি একটু মন দিয়ে লক্ষ্য করেন তাহলে দেখবেন রেখাঙ্কনে বৈশিষ্ট্য 
অতি সহজ ও সরল রেখায় ছবির ভাষ। ব্যক্ত হয়েছে। 
ওর মধ্যে কোনো ইজমের প্যাচ নেই। কবির সরল প্রকৃতি ওতে 
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ফুটে উঠেছে । চোখে লাগে না । রঙের ব্যবহারেও তাই; ভেজালের 
কারবার নেই। যার ঘা রঙ হওয়া উচিত; সেখানে সেই খাটি রড 
দিয়েছেন, স্তরাঁং সব দিক দিয়ে বিচার করলে সাধারণ আট+-রমিকের 
কাছে রবীন্দ্র-চিত্রকলা ছুবৌধ্য নয় বরং বলব সহজই। 

রবীন্দ্র-চিত্রকলায় রেখা সম্বন্ধে বলেছেন, কবি তার একটি চিঠিতে 
নধীন্দ্রনাথ দত্তকে-_ 

“কল্যাণীয়েমু 

অনেকদিন কাটিয়েছি একান্তভানে কথার সাধনায়, এখন পড়েছি 
রেশ্নীব মায়।জীলে জড়িয়ে । কথার দাবী বেশি, কেননা, সে ধনী-ঘরের্‌ 
পাত্রীর মতো অর্থ সঙ্গে করেই আনে, সেই মুখরার মন রাখতে অনেক 
চিন্তা কবতে হয়। রেখা অপ্রগল্ভ। এবং অর্থহীনা, তাব সঙ্গে বিশুদ্ধ 
লীল৷ সম্পূর্ণ অনর্থক ব্যবহাঁর। গাছের মাথায় ফুল ফোটানো, ফল 
ধরানে। সে এক ব্যাপার, আর গাছের তলায় আলোছায়ার নাট বসানো 
সে আরেক কাণ্- সেইখানেই বিল্লি ডাকে, প্রজাপতি ওড়ে, রাতেব 
বেলা জোনাকি বিকৃমিক করে । বনের আসবে এর! লব হাক্কা চারের 
দল, কোনো দায়িত্ব নেই। আমার বেখার লীল। এই জাতের, যদি 
সতাকাব বড়ো! আরিস্ট হতুম তাহুলে লেখনীর এমন লক্ষ্মীছাড়াগিরি 
চলত না! এখন আমার মন এই রেখার খেলায় মুক্তি খৌজে, তখন 
খু'জত সিদ্ধি। কথা আমাকে প্রশ্র দেষ শা । তার কঠিন শাসন__ 
রেখা আমার যথেচ্ছাচারে হাসে, খুব বেশী প্রতিবাদ করে না_তার 
ফল হয়েছে এখন এই আকজেক কাটা ছাড়া আর কিছুতে আমার 
মন যায় না। কাজকর্ম পড়ে থাকে; চিঠিপত্র হারিয়ে ফেলি, একটু 
ফাক পেলেই ছুটে যাই ব্খোৰ অন্দর মহলে । ভিতরে যে দায়িত্ববোধ- 
হীন বালকট! লুকিয়ে আছে তার সাহস বেড়ে গিয়েছে ।” 
১৬ কাতিক ১৩৩৫ ইতি-_ 

স্লেহানুবুক্ত 
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
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রবীন্দ্রনাথ সারাজীবনে কত ছবি এ'কেছিলেন তার কোন সঠিক 
হিসেব পাওয়া যায় না। মনে হয় তিন থেকে সাড়ে তিন হাজার ছবি 
হবে। কারণ বিদেশে তিনি বহু ছবি বিলি করেছেন। বেশ কিছু 
বিদেশে বিক্রি হয়েছে । আর দেশেও তিনি অনেককে তার ছবি উপহার 
দিয়েছেন । সেগুলো এখন বন্ধ ব্যক্তির সংগ্রহে আছে। তার হিসেব 
পাওয়া মুসকিল । 

এখন বিশ্বভারতীব ববীন্দ্রভবনে আছে এক হাজার পাঁচশ তেষট্রিটি 
ছবি। কলাভবনে আছে শ্রিশটি। রবীন্দ্রভীবতীর প্রদর্শনশালায় 

রক্ষিত আছে ছেচল্লিশটি হবি । কলকাতার আকাডেমি অন ফাইন 
আট“সেব প্রদশ নশালায় আছে পঁযত্রিশখানা। ছবি | 
 শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রভবন নির্মাণের পর কবির আকা ছবিগুলো 

শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ঘবে শ্বযত্বে রাখা হয়েছে । কিন্তু ১৯৪১ থেকে 
১৯৬১ এই ক'বছর ছবিগুলো অতি সাধাবণভাবে বাখ। হয়েছিল । 
ফলে পঞ্চাশটর (বশী ছবিতে পৌকায় কাটে ও ছাতা ধরে । ববীন্দ্ 
শতবাধিকীব পব (থকে ছবিগুলোর প্রভূত যতু নেওয়া হয়েছে । 

বিশ্বভারতীব সংগ্রহশাল! সব ছবির সাদা-কালে। ফিল্মে তুলেছেন । 
পাঁচশটি ছবি রঙ্গীন ফিল্মে তুলেছেন। আর চল্লিশটি ছবি তোল! 
হয়েছে কোৌলোটাইপ রিপ্রোভাকশনে । কিন্তু রবীন্দ্র-চিত্রকলার কোনে। 
রঙ্গীন চলচ্চিত্র তোল হয়নি । 

রবীন্দ্র-চিত্রকলার ছুই খণ্ডে “চিন্রলিপি প্রকাশ করেছেন বিশ্ব- 
ভারতী । শতবাধিকীতে দিল্লীর ললিতকল! আকাডেমি একটি 
নুদৃশ্ঠয বড় বই প্রকাশ করেন। 'এব বাইরে রবীন্দ্র-চিত্রকলার কোনে! 
জনপ্রিয় বই নেই। রবীন্দ্র-চিত্রকল! জনপ্রিয় করার জন্য ১৯৫৬-৫৭ 
সালে তৎকালীন বিশ্বভারতীব উপাচাধ স্বর্গত অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ 
বস্থু চেষ্টা করেছিলেন কিছু কিছু ছবি রঙ্গীন পোস্টকার্ডে ছেপে প্রকাশ 
করতে । ওই প্রস্তাবে ত্বয়ং পণ্ডিত নেহেরুজীও বাজী হয়েছিলেন । 
কিন্ত ষে কোনে! কারণেই হোক পরে তা সম্ভব হয়ে ওঠেনি । তবে 
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স্বল্পমূল্যে কিছু ছবির বই ছাপার প্রয়োজন আছে বলে মামি মনে 
করি। 

সবচেয়ে যা! একান্ত প্রয়োজন তাহল রবীন্দ্র-চিত্রকলার ব্যাখ্যা! 
ও ছব সমেত একটি ক্যাটালগ । এই ধরনের ক্যাটালগ ছাপা হলে 
রবীন্দ্র-চিত্রকলা সম্বন্ধে অন্তত ভাসা-ভাসা জ্ঞান হতে পাঁবে জন- 
সাধারণের । কেন্দ্রীয় সরকারে শ্শিক্ষাদপ্তর, ইউ. জি. সি. গ্র্যাণ্ট 
ইত্যাদি বনু ছুষ্প্রাপ্য পাগুলিপি সংরক্ষণ ছাঁপাব ভাব নেন। রবীন্দ্র 
চিত্রকলার ক্যাটালগ ছাপার ভার নিন না। এবিষযে জাতি সংঘের 
সংস্কাত দপ্তব 'ইউনেক্ষো” (05900) ব্লু দেশে আনুদাঁন দিয়ে 
থাকে। তাদের জানালে তাব! আগ্রহ নিয়ে এগিষে আসবে । 
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রবীন্দ্র-চিত্রকলার নামে ঘে বইটি বিতর্কের ঝড় তুলেছিল 


আমাদের দেশে অনেক এঁতিহোর মধ একটি এঁতিহ্া বহু শতাব্দী 
ধরে অতি সুষ্ঠভাবে পালিত হয়ে আসছে । সেটি হল এই যখনই 
কোনে। ব্যক্তি সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিল্প বা রাজনীতির জনপ্রিয়তার চরম 
শিখরে ওঠেন, তখনই সেই ব্যক্তির নাম ভাঙ্গিয়ে সমাজের বেশ কিছু 
লোক ব্যবসায়ে নামেন এবং সেই জনপ্রিয় ব্যক্তির নাম ভাঙ্গিয়ে 
বেশ পয়সা রোজগার করেন। রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় বহুবার এমনি 
'ঘটন] ঘটেছে। 

রবীন্দ্রনাথ যখন ছবি আকায় মশগুল কিন্তু এদেশে তেমন 
জনপ্রিয়তা আলে নি, তখন রবান্দ্রনাথের নাম করে একটি ছবির বই 
প্রকাশিত হয়। বইটিতে ছিল মডেলদের ফটোগ্রাফ আব প্রতিটি 
ফটোগ্রাফের নিচে ববীন্দ্রনাথের একটি করে কবিতা । ওই বইটিতে 
ব্যবহৃত ছবিগুলোব সঙ্গে ববীন্দ্রনাথের কোনো সম্পর্ক নেই । ববীন্দ্র- 
নাথের আাকাও নয়। কিন্ত বইটিতে রবীন্দ্রনাথের নাম ব্যবহারে কি 
কবে বিশ্বভারতীর মন্ুমতি লাভ কবেছিল ত। এখনও গবেষণাব বিষয় 
হয়ে রষেছে। বইট প্রকাশে পর রবীন্দ্রনাথ ভীষণ মম্নাহত ও ক্ষুব্ধ 
হয়েছিলেন । 

সেকালের চিত্রশিল্পেব পৃষ্ঠপোষক ছিলেন লাহা' পরিবারের শ্ীভবানী- 
চরণ লাহা'। সে যুগেব চিত্রশিলীদের অনেকেই ভার কাছে কৃতজ্ঞ। 
আর্টিস্টদের কাজের স্ুুবিধের জন্য শ্রীভবনীচরণ লাহা মডেলদের নিয়ে 
একটি আলবাম প্রকাশ করেন ১৯২৬ সালে । বইটি প্রকাশিত হয় 
বন্ুমতী সাহিত্যমন্দির থেকে । এই বইটির নাম 'শোভা'। সবশুদ্ধ 
একশ চারটি মডেলেব ছবি আছে। প্রতিটি ছবির নিচে রবীন্দ্রনাথের 
কবিতার কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত কবা হয়েছে এবং বইটির প্রথম 
পুঙ্ঠায় ছাপা শীছে “কবীন্দ্ শ্্রীদুক্ত ববীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা-মাধুরী- 
সম্থলিত সম্মোহন চিত্র আালবাম ।” শ্রীভবানীচরণ লাহা-দ্বারা সঙ্কলিত 
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সুসজ্জিত হয় বইটি । এই বইয়ের নিবেদনে শ্্রীভবানীচরণ লাহা 
লিখেছেন--“চারু-চিত্রকলাব সেবায় অবসর বিনোদনের জন্য-- বিভিন্ন 
মডেলের বিভিন্ন ভঙ্গীর কতকগুলি কটে! লইতেছিলাম। তখন কল্পন! 
ছিল, অবসর মত এগুলিব সাহায্যে "চত্র অঙ্কিত করিব। বন্ধুবর 
শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় একদিন সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া ফটো 
চিত্রের আযালবামখানি দেখেন এবং ইহ! পুস্তকাকাবে প্রকাশের জন্য 
উৎসাহিত করেন । শাহাবই মাগ্রহে, ভাহারই প্রদত্ত “শোভা” নামে 
তাহাবই ব্যয়ে ও আয়োজনে, তাহাবই পবামর্শ মত বিশ্বভারতী হইতে 
অনুমতি লইয়া বিশ্বকবি শ্রামুক্ত ববীন্দ্রনাথ ঠাকুব মহাশয়ের কবিতা 
পাঁ্চজাত-মাধুবী সমাবেশে উহা! স্থশোভিত করিয়াছি । এখন ভরস! 
হয়, সৌন্দপ্োপভোগেচ্ছু শিল্পামোদী সমাজে, শিক্ষিত সমাজে *“শোভার? 
শোভা সমাদৃত হইবে । প্রিয় নগ্ধু শ্রীযুক্ত নবেন্দ্রনাথ দেব বিশেষ 
যত্বে কবিতাগুলি নিবাঁচিও কবিরা ছবিব সহিত স্সঙ্গত করিয়। মিলাইয়! 
দিযাছেন--এজন্য আহাৰ নিকট আমি উপকৃত । নবান শিল্পী শ্রীমান 
স্চাচব্ণ ঘোষ ফটে। লইব।ব সনয় মামাকে অনেক সাহায্য করিয়াছেন। 
ধাহাবা চাক-চিত্রকলাব সেব। কবেন, এ সকল আদর্শ ঠাহাদেব উপকারে 
আাসিতে পারিবে বলিয়া মনে হয |” 

“শৌভা' বইটি সেধুগে বিতর্কের ঝড তোলে । বইটির সঙ্গে রবীন্দ্র 
নাথের নাম জড়িয়ে ছিল বলেই। ওই বইটি সম্পর্কে পরে কবি ছুঃখ 
কবে 'প্রশান্থচন্দ্র মুল।ন“বশকে একটি চিঠি ,লখেছিলেন_- 

“কিল্যাণীয়েষু, 

** “শভবানীচবণ লাহা। শামা রচিত পদগুলিকে 
তাব তুলির পঙ্কে কলঙ্কিত করেচে এট! আমার পক্ষে লঞ্জীর কাবণ। 
লোকে জ্ঞানবেই না যে এতে আমাব সম্মতি ছিল না". ---**. রর 

ইতি ১৪ ভাদ্র ১৩৩৫ 
তোমাদের 
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
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“শোভা” বইটিতে রবীন্দ্রনাথের নাম জড়ান না হলে বইটি চিত্র 
শিল্পীদের কাজে উপযোগী সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সে যুগে 
আর্টিস্টদের জন্য আমাদের দেশের আর্ট কলেজে বা! স্টুডিওতে মডেলের 
তেমন ব্যবস্থা ছিল না। কিন্তু আর্টিস্টদের পক্ষে মডেল একান্তই 
প্রয়োজন। সেদিক দিয়ে ওই বইটি আর্টিস্টদের অনেক অভাব পুর্ণ 
ক'রে থাকতে পাবে। অবশ্য একালে আট কলেজে ও স্টুডিওতে মডেল 
রাখার নিয়ম হয়েছে। ইউরোপে এই ব্যবস্থা চালু মাছে বন্কাল ধরে । 

রবীন্দ্রনথ বহু সময়ে তার সামনে যাকে পেয়েছেন তাকে দেখে 
কিছু স্কেচ এঁকেছেন । শোনা যায় একবার তিনি শ্রীমতী রাণী চন্দকে 
বলেছিলেন, বোস তোর একটি ছবি আফি। এমনি তিনি শেষ 
বয়সে শ্রীমতী মৈেয়ী দেবীকেও বলেছিলেন । তখন তিনি কালিম্প্ডে 
গ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবীর বাড়িতে অতিথি । শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবী 
কবির কথ। য। লিপিবদ্ধ কবেছিলেন তা। থেকে তুলে দিচ্ছি-_ 

“০. * ভুমি বৌসো, তোমাধ একটা ছ'ব আকা যাক । ভাগিাস 
শেষজীবনে এই দেবী আমায় ধবা [দূলেন। জীবনের একটা নতুন 
পর্ব রচনা হোলো । নতুন রকম ক'বে জগৎকে দেখলুম মার্টিস্টের চোখ 
দিয়ে। আমার ছবি এদেশকে দেখাই নি। এখানে অধিকাংশ লোকই 
ছবি দেখতে জানে না, 'প্রথমেই দেখে এব চেহাবাটা ভালো দেখতে কি 
না। দেখতে হয় এট] চ'ব হয়েছে কি না. সে দেখা কেমন ক'বে দেখা 
তা বুঝিষে দেওয়া যায় না । একটা নিয়ত অভ্যাস আব 11750000155 
দৃষ্টি থাকা চাই : ছবি দেখা সকলের কাঁজ নয়। সে জন্যেই আমি 
এখানে ছবি প্রকাশ কবচ্ছে চাঈনে, প্যারিসে ওর! দেখেছিল আমাক 
ছবি, দেখবার মত কবে । আমার ছবি এদেশের জন্যে নয় ।” 

_মংপুতে ববীন্দ্রনাথ, মৈত্রেয়ী দেবী, ১৩৬৪ পৃ ১৩২ 
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